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| «আরাধ্যো। ভগবান্‌ ব্রজেশ-তনয়ন্তদ্ধাম বুন্দীবনং 

|| রম্য! কাচিছুপাঁসনা৷ ব্রজবধূবর্গেন বা কঙ্গিতা ! 
গ্রীমন্তাগবতং গ্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহাঁন্‌ 
প্রীচৈতন্য-মহা প্রভোর্যতমিদং তত্রাদরে! নঃ পরঃ ॥* 
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প্রকাশকের নিবেদন 


মদীয় আচাধ্যদেব গু বিষ্ণুপাদ শএমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি- 
প্রভুপাদের শ্রুমুখ-বিগলিত হন্রিকথা-কীর্তন শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য 
যাহারা লাভ করিয়াছেন এবং ধাহারা নিরপেক্ষ নিংশ্রেয়সপ্রীর্থী হুইয়া 
স্ুনীচতা ও সহিঞ্ণুতার সহিত সেই চেতনময়ী বাণীর অন্থুরণ করিয়াছেন, 
তাহাদের নিকট “কীর্নীয়ঃ সরা হরিঃ”__শ্রীচৈতন্তদেবের "এই শিক্ষা 
বাণীর মূর্তবিগ্রহর্ূপে আমানের গুরুপাদপন্ম প্রকটিত ও প্রত্যক্ষীভূত 
হইয়াছেন। যাহারা দেইপ্রকার নিরপেক্ষ নিংশ্রেয়নপ্রার্থী হইতে পারেন 
নাই, তাহারাও তাহার অবিশ্রান্ত ও অদম্য হরিকথা-কীর্ভনৈকান্তিকত। 
দর্শন করিয়া চমংক্কৃত হইগ্রাছেন | এমন বহুনময় গিয়াছে, বখন এল 
প্রভুপাদ হরিকথা কীর্তন করিতে করিতে প্রনত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন 
দিবা-রাত্রি, বিশ্রাম, ভোজন বা শ্রোতৃবর্গের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জাগতিক 
কাধ্য-দম্পীদনের অত্যাবস্তকতা প্রভৃতি কেন ব্যাপারই রঃ প্রনথপাদকে 
শ্চৈতন্কথা-স্থরধুনীর অকিল লিতাণ-ল্গাল জঈগত নিবৃত্ত করিতে 
পারে নাই। 
জগতের অন্তান্য মনীবিঃ"--লোক-প্রচার্সিত মংপুরুষগণ অন 
প্রকার সাধন, সিদ্ধি, বিভূতি, উপায় ও উপেয়ের উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, নিজেরাও বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্ত জীচৈতন্ত- 
বাণীর মূর্তবিগ্রহরূপে প্রকটত শ্রীল প্রতুপাদ্ের আদর্শে আমরা হীহুরি- 
কথা- কীর্তন ব্যতীত জীবের অখিল-সংশয়গ্রস্থি-ছেদনের অপর কোন- 
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প্রকার অন্ত্রবা অপর কোনপ্রকার সাধন-নিদ্ধি বা উপায়-উপেয়ের কথ 
দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। তিনি কোন-প্রকার বুদ ক্লগী বা বিভূতি 
প্রদর্শনপূর্ব্ক কোন লোককে আকর্ষণ করেন নাই; পরন্ত একমাত্র 
হরিকথা-কীর্ডনান্ন্বারাই সমন্ত সংশয়-গ্রন্থি-ছেদনপূর্বক শতসহত্র নিকপট 
নিরপেক্ষ নির্ম্মলচরিত্র ব্যক্তিগণকে স্বীয় পাদপদ্নে আকর্ষণ করিয়াছেন। 
হরিকথা-কীর্নই তাহার “জীবাতু',-হরিকথা-কীর্ভনই তাহার যোগ, 
যাগ, ব্রত, জপ ও তপঃ)_-হরিকথা-কীর্তন-মন্ত্রে দীক্ষিত করাতেই তাহার 
অতিমর্ত্য গুরুত্ব-_হরিকথা-কীর্তনরূপ আচারেই তাহার আচাধ্যত্ব। 
তাহাঁর সকল উদ্দেগ্ের মুলমন্ত্র_হরিসন্বীর্ভন, তীহার ম্ঠ-মন্দিরাদি- 
গ্রতিষ্ঠা__কীর্তন-বজ্জবেদী-প্রতিষ্টানমাত্র, তাহার মুদ্রাবন্ত্, সামগ়িকপত্র 
ও গ্রন্থরাজির প্রকাশ ও প্রচার-_হরি-কীর্তনবিস্তারমাত্র। গ্রামে-গ্রামে, 
নগরে-নগরে, দেশে-বিদেশে স্বয়ং পরিভ্রমণ এবং গ্রচারকবর্ণকে প্রেরণ = 
নিরন্তর কেবল হরিকীর্ভন-্যন্তে সমগ্র বিশ্বকে আমন্ত্রণ-মাত্র । তাহার 
শ্রীধাম-মেবা, পরবিদ্ধাপীঠ-স্থাপন, ভক্তিশান্ত্ের অধ্যাপন ও পরীক্ষা- 
প্রবর্তন, লুগ্ত-তীর্ঘলধুহের] উদ্ধার-সাধন, দৈব-বর্ণাএ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন, 
পরমার্থি-সমাজ-সংঘটন, ভাগবতপ্প্রদর্ণনীর উদবাটন, পারমাথিক সন্মেলন 
ও সাময়িক মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান, সমগ্র-ভাঁরতে গ্রীচৈতন্তচরণচিহ্ব 
প্রকটন, গৌড়-ব্র-ক্েব্র-মগল-পরিক্রমণ, সকল-প্রচেষ্টীরই মূল উদেশ্য 
কীর্ভন-দূর্ভিক্ষ-প্রগীড়িত অচৈতন্ত-বিশ্বে শ্রীচৈতন্তবীর্তন-সঞ্জীবনী-সঞ্চার। 
শীবিশ্ববৈঝবরাভসভার পাত্ররাজন্থবে প্রন প্রভপাদ বিশ্ববৈষ্ঞবকে অর্থাৎ 
নিখিল চেতনসমূহকে এই কীর্ভন-যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছেন। তাহার 
কীর্ভন-ব্রত--বিশ্বের সকল-চেতনকে আমন্ত্রণ করিয়া-_-আলিঙ্গম করিয়া 
আত্মনাৎ করিয়া ; এজন্যই তাহা__কষসন্বীর্তন। তাহার ভাবায় আমরা 
বলিতে পারি, দেই কঞ্চস্কীর্তনই কলিকালে মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চন ৷ 
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সংশ্রবণ হইলেই এই মহবীর্ঘন হয়, সংশবণের অভাবে সবধীর্ভন ব্যতীত 
অগ্ঠাপ্ত পঞ্থার প্রতি অনুরাগ ও আদর পক্ষপাতিত্বই পোষণ করে। 

শ্রীন প্রভুপাদের এই কীর্ভনকে আমরা সাধারণতঃ তিনটা শ্রেণীতে 
বিভাগ করিয়া সত্যানুসন্ধিৎস্থ পারমাধিকগণের আদেশে ও ইচ্ছার খণ্ডে- 
খণ্ডে প্রফাশ করিতে ইচ্ছ। করিয়াছি । প্রথমতঃ, তিনি সাঁধারণ-সভাদিতে 
বন্তৃতামুখে যে-গকল হরি কথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই আমরা বর্তমান 
সংস্করণে বিক্কৃতাবলী” আখ্যা দিন প্রকাশ করিলাম । এতদ্যতীত তাহার 
যেসকল কীর্তন বিশিষ্ট ও সত্যানথসন্ধিৎহথ ব্যক্তিগণের সহিত কথোপ- 
কথনাকারে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা “প্রতৃপাঁদের কথোপকথন” নাম 
দিয়া দবিতীযপ্রকার শ্রেণীবিভাগ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করি । 
আবাঁর,অনেক পরমার্থ-পিপাঙ্ছর প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ বে-বকল মীমাংসা 
ও সিদ্ধান্ত কীর্তন করিয়াছেন, বেইনকল মীমাংসা ও সিদ্ধান্তরাঞ্জি 
আমরা ‘প্রশ্নোত্তরযালা’ নাম দিয়া তৃতীয়প্রকার শ্রেণীবিভাগে ভবিষ্যতে 
প্রকাশ করিব,-এরপ একটা ইচ্ছাও আছে। এইসকল ছাড়াও শল 
প্রতুপাদ তাহার পত্রাবলীর মধ্যে যেসকল উপদেশ এবং গ্রবন্ধাবলীর 
মধ্যে যে-দকল অমুল্য দিদ্ধান্তনম্পৎ দম্প্ুটত করিৰা রাখিয়াছেন, তাহাও 
আমরা পৃথগৃভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিব,-এনপ আশাবন্ধ পোষণ 
করিতেছি । 

যে-দকল আধ্যাক্ষিক-সম্প্রথায় বলেন যে, জীচৈতন্য-দেবের স্বহস্ত- 
লিখিত কোন গ্রন্থ না থাকার বা ্রটচতন্তের বাণী বর্তমান বৈজ্ঞানিক, 
বিধির অনুযায়ী সাঙ্কেতিক সংক্ষেপ-লিপিতে লিপিবদ্ধ হইতে না পারায় 
গরীচৈতন্তের প্রকৃত অভিলাষ জানা যায় না, সেই আধ্যক্ষিকগণের তাদৃশ 
যনোভাবও শ্রীল প্রভুপাদের বন্তৃতাবলীতে, বাহ্য আকারে ও আভ্যন্তরীণ 
বিচারে, উভয়ভাবেই নিরস্ত হইয়াছে । শ্রীল প্রভুপাদের বন্কুতাঁবলী 
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পরবর্তিকালে স্থৃতিপট হইতে লিখিত প্রবন্ধরাজি নহে ; পরস্ত; পরভুপাদের 
বন্তৃতী-কালে বা উপদেশ-কালে বতদুর সম্ভব পত্র-মধ্যে যথাযথভাবে 
লিপিবন্ধরূপে সংরক্ষিত অব হাঁ হইতে অবিকল গ্রাবন্ধাকারে লিখিত । 

এই ‘বন্তৃতাবলী’র প্রথমথণ্ডে প্রকাশিত ‘বৈষ্ণবনর্শন’ ও 'শীব্যাস- 
পায় গ্রতিসন্তাষণ'-নামক অভিভাষণনয় প্রভুপাদের ভাধিত শ্রুত-লিখন- 
প্রণালীতে নিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গান্ম ১৩৩০ সালে চম্পাহট্রে শ্রীগৌর- 
গদাধর-মনির-প্রাঙ্গণে শ্রীল প্রভুপাদের “কালবর্ম-নামক বন্তৃতা হইতে 
আরস্ত করিয়া অদ্যাবধি তাহার বহু বন্তৃতাই সাঙ্কেতিক মংক্ষেপ*লিখন- 
প্রণালীর অনুসরণে গ্রীল প্রভুপাদেরই অন্থুকম্পা-সমুদ্ধ বরঙ্গভাষায় একনাত্র 
পারমাঁথিক সাপ্তাহিক সুপ্রসিদ্ধ ‘গৌড়ীয়'-পত্রের সুযোগ্য সম্পাদকৰর 
পণ্ডিত-বাগ্িপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিষ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়- 
কর্তৃক অবিকলভাবে লিপিবন্ধ করাইবার অতীব দুরূহ প্রয়াস করা 
হইতেছে এবং সেইসকল বক্তৃতা ‘শীল প্রভুপাদের বক্তৃতার টুক'-নামে 
উক্ত “গৌড়ীয়” সাপ্তাহিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়া আমিতেছে। ইহার 
পূর্বেও শ্রীল প্রত্পা্র অসংখ্য বক্তৃতা ও উপদেশ কীর্ভন করিয়াছিলেন; 
কিন্ত তন্মধ্যে কতকগুলি শ্রত-লিখন-প্রণলী-অন্থুণারে লিপিবদ্ধ হইলে ও 
তাহার বক্তৃতী-কালে আমরা সাঙ্কেতিক সংক্ষেপ-লিখন-প্রণালীতে 
লিপিবদ্ধ করাইতে ইতঃপূর্কে আর সেরূপভাবে পারি নাই। শ্রীল 
প্রভূপাঁদের এনকল বন্তৃতাগুলিও সংরক্ষিত হইতে পাঁরিলে পাঁরমথিক- 
জগতের অমূল্য সম্পৎ ও ভক্তিদিদ্বান্ততাগ্ডার আরও প্রচুরর্ূপে বন্ধিতা- 
কারে আমরা দেখিতে পাইতাম । 

গ্রীল প্রভুপাদের বকৃতাবনী__নিত্য ্বাধ্যায়ের জিনিষ ! যাহারা কেবল 
আধুনিক সাহিত্য-বাগাড়ন্বরেব মা ফাল-ফলে প্রনুন্ধ, তীহাঁরা এইস কল 
বন্তৃতাকে প্রথম-মুখে আদর করিতে না পাঁরিলেও, আমরা দৃঢ়তার সহিত 
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বলিতে পারি, উহাদের মধ্যে বর্তমান ও অনন্ত ভাবি জগতের অক্ষয় 
ঘদ্ল-নিদান নিহিত রহিয়াছে । আধুনিক লঘু নাহিত্য ও গ্রাম্যকথা- 
নাহিত্য পাঠ করিতে করিতে আহারের এইরূপ মনোগতি হইয়াছে যে, 
আমরা আমাদের নিতামঞ্কলের নিদানস্বরপ হরিকথা-সাহিত্য আলোচনা 
ও.অন্ুধ্যান করিতে অত্যন্ত কীতরাগ হইয়া পড়িদাছি! আমরা কোন 
সুদার্শনিক সাহিত্যের আলোচনার দ্বারোদবাটনের পূর্বেই তাঁহার ভাষা 
বা পরিভাষার কাঠিন্যপ্রভূতির অজুহা২ দেখাইয়! পরমার্থাম্থবীলন হইতে 
বিরত হইবার আন্তরিক প্রবণতা প্রকশি করিয়া ফেলি! অনেক-সময় 
ধৰ্ম্ম বা পরমার্থের নামে আধুনিক ভাব ও ভাবার মত্ডিত দনোধর্ম্মপর 
উত্তেজক উক্তিননূহ বাঁ বাল প্রবোধিনী উপমামর উক্তিনমূহ আমা- 
দিগের অধিকতর ইন্দ্রিরতর্পণ বিধান করে বলিষা আমরা তাহাতেই 
অধিকতয় আকৃষ্ট হই। কিন্তু আমর! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, অত্যন্ত 
নিরক্ষর ও ভাষা-জ্ঞান-হীন ব্যক্তিও সত্যাহুসন্ধিংন! এবং সাধু-গুরু-সঙ্গে 
সিদ্ধান্ত-শ্রবণ ও নিহ্কপট দেবাময় জীবন-বাপনের ফলে গ্রীন প্রতুপাদের 
বক্তৃতাবলী স্বরং বুঝিয়া অপরকে বেশ বুঝাইতে পারিতেছেন। ভাষার 
বাহ্য কাঠিন্যের অঙ্গৃহাৎ কোন-কালেই সত্যামুসন্ধিংস্থকে সত্যের সং 
বা উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত করে নাই বা করে ন! । অতএব আমরা সেই- 
সকল প্রত্যক্ষ-প্রমাণিত আনর্শের অন্থুনরণ করিয়। সকল-শ্রেণীর পাঠক 
ও শ্রোতাকেই গ্রীল প্রত্পাদের বন্ধৃতাবলী আলোচনা করিতে অন্থরোধ 
করিতে পারি। ফণপ্রান্তিতে প্রহ্র-লাভবান্‌ হইয়া তভীহারাঁও শ্রীল 
প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর অনমৌদ্ধ উপকারিতা বিশ্বে দিকে-দ্িকে প্রচার 
করিবার দীক্ষা-ভ্রত গ্রহণ করিবেন। 
“ই বন্তৃতাবলীর অবিকল সংগ্রহ ও প্রবন্ধাকারে বিষয়'বণীর 

গুচ্ফন-কা্য্যাদিতে ঞ্রঁপাদ আুন্দরানন্দ গরবিস্যাবিনোদ বি-এ, এবং 
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পর্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনস্তবান্থদেব পরবিগ্াভূষণ বি-এ, মহোদয় যে 
একান্তিকী মহতী গুরুসেবার উত্তম আদর্শ প্রনর্শন এবং জীবজগতে 
যে অক্ষয় অবর্ণনীয় মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্ঞন্ঠ সমগ্র পারমাথিক 
সমাজ তাহাদের নিকট অপরিশোধ্য-খখ-পাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিবেন। 
তাহাদের অনুপম দৃঢ় গুরুমেবাগ্রহ ব্যতীত আমরা এই বন্তৃতা-মন্দাকিনী 
কখনও গোঁড়ীয়-বাহিত্য-ভূতলে অবতীর্ণ ও প্রকাশিত দেখিতে পাই- 
তাম না। 

পরিশেষে, আমরা ঢাকা-নগরীর নবাবপুরস্থিত সুপ্রনিদ্ধ ঘনোযোহন' 
প্রেসের স্বত্ব'ধিকারী শ্রীঘুক্ত বিরাঁজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয়ের 
বদান্ততা ও লত্যপ্রচার-চোকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাহার সরপর্ণ 
আন্তরিক সছুদেগ্ত এবং অক্লান্ত অর্থব্যয় ও শ্রম-ফলেই গ্রীন প্রভুপাদের 
বন্তৃতাবলী আজ গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে স্বতন্ত্ৰ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হইবার সুযোগ লাভ করিলেন | সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ তাহার এই দেবা 
চেষ্টায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তাহার এই দেবা-চেষ্টার ফল শত 
শত দেবমন্দিরাদির নির্মাণ অপেক্ষাও জগতে অধিকতর পর ও আত্ম 
কল্যাণকর হুইবে। তাহার সম্পূর্ণ অর্থানুকুল্য, সদিচ্ছা ও উৎসাহের 
ফণরূগে অচিরেই বক্তৃতাবলীর দ্বিতীয়ধওডও বৈঝুবজগৎ্ দেখিতে 
পাইবেন। 

আমরা এগুরুবৈষবচরণে প্রণত হইয়| এই বন্তৃতাবলীর অনুলীলন 


ও অনুসরণকে বেন জীবনের একমাত্র ব্রত বলির! নির্ধারণ করিতে 


কলিকাতা, ৰাগ্বাজার ) বৈষ্ণবদাসানুদাস 
মাথী কৃষ্ণ-পঞ্চমী শ্রকুঞজবিহারি-বিদ্য ভূষণ 
গৌরান্ব 89৪ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক। 
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দর্শনের সংজ্ঞা এবং অস্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্রিয়ের 
কাৰ্য্য ও বৈশিষ্ট্য-বর্ণন 

ৃপ্তবস্তর রহিত ভ্রার সগন্ধস্থাপনকে দর্শন’ বলে। সাধারণতঃ যে 
করণের দাহাব্য বস্তু পরিদৃই হয়, দ্রষ্ীর সেই ইন্দ্রিমকে ‘চক্ষু বলে। 
অক্ষি-দ্বারী বস্তুর বাহরূপ ও আকারাদির অনুভূতি হয়। বস্ত- 
সম্বন্ধে বাহজ্ঞান লাভ করিতে হইলে চক্ষু-নামক জ্ঞানেজ্িয় বা করণের 
সাহায্য আবশ্যক! কেবল চক্ষু থাকিলেই যে দর্শন-কাধ্য সম্পন্ন হয়, 
এরূপ নছে। কারণনপে চক্ষুর অভিভাবকের বা চালকরূপে অপর একটা 
বাচ্যেত্্িয়পতির অবস্থান আমরা বুঝিতে পারি। দর্শনক্রিয়ার কারণাঁ 
রূপে চক্ষুর অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার কাঁরণরূপে মনের প্রতিষ্ঠান অবশ্যই 
্বীকাধ্য । চক্ুতণারা দর্শনে যেস্থলে বাঁধা নাই, এমত স্থলেও যাহার কর্তৃত্বা- 
ভাবে চক্ষু কাৰ্য্য করে না, তাহাই ‘মন’ বলিগ সংজ্ঞিত। মন যে কেবল 
চক্ষুর নায়ক, তাহা ও নহে। মনের অধীনতায় চক্ষুর স্যার আরও চারিটা 
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জ্ঞানেন্দ্রিয় আঁছে। তাহাদের দ্বারা মন ব্তবিষয়ে ?ি ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূতি 
সংগ্রহ করেন। বস্তুর বাহ্য রপ বা আকারাদি না থাকিলে বা বস্তুর 
ক্ষুদ্রত্ব, বুহত্ব বা আবরণ-যোগ্য শা থাকিলে অথবা অভিঘাত ও সুদুরাব- 
স্থিতি ঘটিলে অনেকনময় চক্ষুর অধিষ্ঠান-নকেও বাহ্যবস্তর প্রতীত হয় না! 
বাহ্বস্তর অধিষ্ঠান অপর চারিটী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ও উপলব্ধ হর ! ্ঞান- 
ংগ্রহোপযোগী করণ বা ইন্জিয়ের সাহাব্যে ইন্ছিরপতি মন বিভিন্ন 
ইন্ছিয়ের স্বতন্বভাবে অননুভূত বস্তরও ধারণা করিতে সমর্থ হন! 
মুখ্যভাবে জ্ঞানেন্দিয গুলি যে অনুভব সংগ্রহ করিতে অপমর্থ, তাহা ও 
মন করণসমষ্টি-বলে প্রত্যক্ষ-পথ ব্যতীত অনুমান-পথে নিরূপণ করিতে 
পারেন। প্রত্যক্গ-দর্শনাদি বদিও একমাত্র স্বান্থভব-পথ, তথাপি দোষ 
না হইলে অনুমিতিও প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। কিন্তু প্রত্যক্ষও কোন- 
কোন সময়ে সত্যের অপলাপ করিয়া মনকে বস্তুর সত্যান্ুভূতি-নংগ্রহে 
বঞ্চনা করে। মীদকদ্রব্যাদির সহযোগে করণের দ্বার! অনুভুতি অনেক- 
সময়ে ত্রান্তির কারণ হয়! 
দৰ্শন-শব্দে সাধারণতঃ চক্ষুর কার্য্য বুঝাইলেও অপরেকিয়ের গোচরীভূত 
বস্তুর গ্রতীতি ও "দর্শন” নামে আখ্যাত হয়! জড়ীয় বস্তুনত্তার দর্শনকে 
জড়বিদ্ঞান এবং জড়াতীঁত চেতনাভান বস্তসত্তার দর্শনকে “মনো- 
বিজ্ঞান’ বলিয়া উক্ত করা হয়। ভারতীয় দর্শন-শান্্সমুহে, মনের কারণ- 
রূপে বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণরূপে অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণরূপে চিত্ত বা 
মহত্ত্ব এবং চিত্তের কারণরপে প্রক্কতি ব; অব্যক্ত-তন্বের নির্দেশ দেখিতে 
পাওয়া বায়। প্রকৃতি, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন-_অংশাশিরপে ক্রমান্বয়ে | 
অবস্থিত। দব্যে ক্তৃনত্তার অভাব থাকিলে তাহাকে দ্রশক্তি-রহিত জড়! . 
- এবং দ্রব্যে কতৃসত্তার বা চেতনের অস্তিত্ব ও দ্রষ্ত্ব পাওয়া গেলে, নেই ূ 
চেতনই ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনকূপে কথিত হয়! . 
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যোড়শ দর্শন 

পুরাকালে ভারতে ছয়টা বিভিন্ন দর্শন প্রনিদ্ধি লাভ করে, 
কণাদের বৈশেষিক-দর্শন, গৌতমের স্যার-দর্শন, কপিলের সাংখ্য-দর্শন, 
পতঞ্জলির যোগ-দর্শন, জৈমিনির পুর্বা-মীম।ংসা-দর্শন এবং বেদব্যাদের 
বেদাপ্ত-দর্শন। এতদ্যভীত মধ্যযুগে চার্কাকের নাস্তিক্য-দর্শন, নকুলীশ 
পাুপত-দর্শন, রসেশবর-দর্শন, অর্থৎ-দর্শন, সুগত-দর্শন প্রভৃতি আরও 
দশ প্রকার দার্শনিক মতসমূহের ন্যুনাধিক পরিচয় সায়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে 
জানা বায়। প্রত্যেক দর্শনের স্থাপ্য বিষয়গুলির তাঁরতঘ্য-গত গবেষণা 
মদ্য সমগ্রভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে বলিয়া আমরা তাহা 
করিতে অগ্রসর হইলাম না। কেবলমাত্র উত্তরমীমাংদা বা শ্রীবেদব্যাসক্ৃত 
বেদান্ত-দর্শনের প্রারম্ভিক আলোচনা আঁষাদের আঁরব্ধ বিষয়ের মূল 
আঁকর-জ্ঞানে তত্স্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যকতা আছে। 


বেদাঁন্তের প্রমাণ ও প্রমেয়-বিষয়ে আলোচনা! 

বেদের শিরোভাগ ‘উপনিষৎ’ বলিয়া পরিচিত! এ উপনিষৎ 
তাৎপৰ্য্য ধারাবাহিকভাবে প্রকৃত ষ্টার দর্শনে উপলব্ধ হইবে না বলনা 
উপনিধদবল্থনেই ব্যাফদেব “বক্ষস্ত্র-নাঁমে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
তাহাই উত্তর-মীমাংসা, শারীরক হৃত্র বা বেদান্তদর্শন-নামে গ্রনিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । অন্ঠান্ত দার্শনিকগণের পুর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া! শব্দ বা তির 
সাপ্তবা ক)কে মুল-গ্রমাণরূপে গ্রহণপূর্বক প্রত্যক্ষ ও অন্ুমিতিকে তাহার 
সোদরজ্ঞানে গ্রব্যাস ধেদপ্রতিপাগ্ঠ সিদ্ধান্ত বর্গন করিয়াছেন। ভারতীয় 
বৈদিক-ধৰ্ম্মপ্রণালীসমূহ সমস্তই ন্যুনাধিক বেদান্তবর্শনাবলদ্বনে গঠিত । 
এই শারীরক-মীমাংসার ব্যাখ্যাত্ক্লপে আমরা অসংখ্য ভাষ্যকার ও 
বান্তিককারকে দেখিতে পাই ; তন্মধ্যে প্রাচীন ব্যাখ্যাত! বৌধারন, টন্ক, 


রি শ্রীল পরভুপাদের বক্তৃতাবলা 


টি পা পপ পপাপিসপপিপসপসপসসসসসপসসপসপসদসসতীশসদদতদ---- 


ভারুচি, মিড প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। ীশঙ্করাচাধয ৰ্ঘ্য- 
প্রভৃতি অনেকেই শারীরক-ভাষ্য প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া বেদাস্তাচার্য 
বলিয়া আদৃত আছেন। পারমহংসী সংহিতা এীমন্তাগৰত ও এই ব্রঙ্মহৃত্রের 
অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া সারগ্রাহি-বিদ্ৎসমাজে উদাহৃত হন। বাদবাচার্য্য 
প্রভাকর ও ভাঞ্চরভষ্ট প্রভৃতি মনীধিগণও বেদাস্তের শিক্ষকরূপে 
কতিপয় গ্রন্থ ও মতভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যে 
অনুগ।মি-সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আনন্দগিরি ও সায়ন-মাধবপ্রভৃতির 
লেখনীতে এবং বাচম্পতিমিশ্রের ‘ভামতি’-টীকাদিতে কেবলাদৈত-মতেরই 
পুষ্ট লক্ষ্য করি। ব্রহ্মস্থত্ত বা উত্তরমীমাংসাবলম্বনে কয়েক শতান্দী পূর্বে 
নির্ধিশেষ-বিশ্বীন-মুলক কেবলাদ্বৈত-মতের বিরুদ্ধে ব্রহ্মের সবিশেষত্ 
লক্ষ্য ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন -_-এমন অনেকগুলি শেমুধীসম্পন্ন ভগবৎ- 
পরায়ণ আচার্য্যের উদয় হইয়াছিল। তাহারাই সবিশেষ-ব্রহ্মদর্শনের 
রক্ষক ও প্রচারক । তাঁহারা কেবলমাত্র খণ্ড দার্শনিক নহেন, পরস্ত 
সম্বন্ধত্তান-বিশিঃ ও সিদ্ধান্তপারঙ্গড, সুতরাং বাস্তবসত্যবস্ত-সন্ব্ধ 
অভিধেয় ও প্রয়োজনদর্শনেও বিমুখ ছিলেন না। 


বিবর্তবুদ্ধির দৃষ্টান্ত ও কাঁরণ-বিচার-_ 


পুরাকাঁলে জ্যোতিক্ষিদ্গণ এরূপ ধারণা করিতেন যে, এই বিখের 
কেন্ত্রেই আমাদের আধার ও আবাসহুলী ধরণী অবস্থিতা এবং তাহাকেই 
কেন্ত্রত্বে বরণ করিয়া স্র্য্য গ্রহ ও নক্ষত্রাদি গ্্যোতিদ্বপুগ্জ আবর্তন 
করিতেছেন । কিন্তু অভিজ্ঞতা ও কুম্্ালোটনার ফলে তীছাদের সেই 
ধারণা পরে পরিবন্তিত হওয়ায় তাহারাই জ্বানিয়াছেন বে, প্রস্কত গ্রস্তাবে 
আমাদিগকে বক্ষে ধরিয়া যে মহীতল বিখ্ব্রহ্মাণ্ডের মূল-কেন্দ্র বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন, তাহাকেও, বুধগ্রহ বা শুক্রগ্রহের ন্যায়, শুক্রগ্রহ ও 
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পাশাপাশি শাশাশিশাশীশীশশিশীশিশাশিস। 


কুন গ্রহের মধ্যাকাণে সবর্য্যদেবকে কেন্দ্র কপিগ্তা প্রত্যেক সৌরবর্ষে একবার 
পরিভ্রমণ করিতে হয়। পৃথীস্থিত দ্রটা নিঙ্গস্থানে বিশ্বের কেন্দ্র স্থাপন 
করিতে গিয়া ঘেরূপ ভ্রমপূর্ণ জ্ঞান আশ্রয়. করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
তান্তবিশ্বাদ-ভরে জড়-বৈজ্ঞানিকগণ সিলেটের ুলশরীরকেই ভোগের 
কেন্দ্র জ্ঞান করিয়া ভোক্তত্বে বা বিষয়ত্বে বিশ্বীন করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান- 
বিদ্গণও জড়বিজ্ঞানে মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া দেই জড়শরীরের কেন্দ্র 
মনের অবস্থিত জ্ঞান করিয়া দ্র্ট কূপে মনশ্চক্ষে জড়কে দৃষ্স্থানীয় জানিয়া 
স্ুঠঠুভাবে অবলোকন করিতেছেন। ভড়বন্ত কিছু মনকে দেখেন না বা 
বুঝেন না, পরস্ত মনই ভড়কে দেখেন,_-এইরপ প্রতীতি তাহাদের প্রবল 
বস্তুতঃ মনন-শন্তির অভাবে জড়চক্ষুতে জ্ড়োপাঁদানমাত্র অবৃস্থিত 
হওয়ায় তাদুশ দর্শনক্রিয়া-শক্তি-রহিত কেবলমাত্র জড়েপাদান কখনও 
মনকে বা চক্ষুকে দেখিতে পায় না! মননশক্তির অভাবে অন্তান্ত সকল 
ইন্দিয়ই এইরূপ ক্রিয়া-শক্তিবিহীন হইয়া পড়ে । 





নান!-দেশের বিভিন্ন দার্শনিকগণের মতালোচনা 


জীবের পরলোকে বিশ্বাযহীন চার্কাক, জড়রনানন্দী এপিকিউরাস্‌, 
অজ্ঞেয়তা-বাঁদী এগ নষ্টিক্‌ হাক্স্‌লে, পারলৌকিক বিশ্বাসে সন্গেহ্বাদী 
স্কেপ্টিক্গণ, দিব্যজ্ঞানবাদী হেখেল্‌, সপেন্হয়ার্‌ ও ক্যাষ্ট-প্রমুখ মনীষি- 
বৃন্দ, সক্রেটিস, প্লেটো, এগ্াটুন্‌ প্রভৃতি প্রাচীন শ্রীক্‌ দার্শনিকগণ এবং 
অন্রদ্দেশীয় দার্শনিকগণ অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশান্তের সেবায় 
জীবন অতিবাহিত কম়িাছেন, এবং নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা জগৎকে 
দেখাইয়া স্ব-স্ব-সাম্প্রদায়িক কৈস্কধে) বন্ত দর্শন করিতে শিখিয়াছেন। 
তাহারা নিজ-নিজ-মনোময় অভিজ্ঞতাকে বহুমাননপূর্কাক চিত্তাভ্রোতের 
কেন্দ্রে বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গা বিভিনস্থানস্থিত দ্র বর্গের চক্ষে 
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্রান্তিজনক বিভন্ন চিত্ত প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। একপ্রকার দর্শন 
অন্তের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানা-গ্রকার বিব্বখান দর্শন বা 
দাৰ্শনিক মতবাদগযুহ শ্রোতৃবর্নকে স্ব-স্ব- -বিপনী.৩ টানিয়া লইবার প্রযন্্ 
করিয়া আসিতেছে। ধাহাদের চিত্হৃতিরপা বাসস্থলী। থে দার্খনিকের মত" 
বিপনীর সন্নিকট, তাহারা, গুরাকালের অজ্ঞ জ্যোতিযিগণের স্তায়, 
একমাত্র তীহ।-কই দর্শনরাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বলির ভমময়ী ধারণার 
গুষ্টি সাধন করিতেছেন । যাহারা দার্শনিকমগ্ডলীর বিভিন্ন বিপণীস্থিত 
বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন, তাহারা স্ব-দ্ব-যোগ্যতাগ্রূপ সেই দেই দ্রব্যে 
নিজেদের ব্থদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছেন। 


বিবর্তবাদীর ও নিবিবশেষবাদীর চেষ্টা 

বেরূপ জ্যোতিযিগণ পুরাঁকাঁলে আমাদের পৃথিবীবেই অন্তান্ত সকল 
জ্যোতিক্ষের কেন্দ্র বলির! মনে করিতেন, যেরূপ মানবগণ পুঞঝাকাণে 
আমাদের দেহাধারকেই সকল অনুভবের মধ্যবর্তী মনে করিতেন, তদ্রগ 
দার্শনিকগণও প্রাথমিকজানবিকা শক্রমে দ্র, -মনকেই “আত্মা? বা যাবতীয় 
বস্তুবিচারের কেন্দ্র বলিয়! জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! তা 
বিচার-ফনেই বেদান্ত-দর্শনে অহংগ্রহোপাননা বা মারাবাদ স্থান পাইয়াছে। 
বেদাস্ত' বলিলেই কিছুকাল পূর্বর হইতে কেবলাত্বৈতবাদ, জীবেখরৈক্যবাদ 
জড়চিদৈক্য শদ, বিবর্ভবাদ, নিঃশভিকবাদ,নগুণ-নিগুণৈক্যব!ন, নির্ভেদশ 
রদধবাদ, নির্ক্িশেষবাদ প্রভৃতি শঙ্ধীর্ণ মতবাদসমূহ বিশ্বজনীন উদার 
বিচারপুষ্ট বলিয়া দর্শনশান্তাখিগণের নয়ন আবরণ করিয়া আগিতেছে, 
এবং সবিশেষ চিদ্‌বিচিত্রানুভূতি-পর শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টা দৈত, শুদ্বদ্বৈত ও 
দৈতাদ্ৈত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত বেদান্তের প্রতিপাছ্চ নহে বনিয় প্রতিপাদন 
করিবার জন্য অসংখ্য সঙ্ধীর্ণ চেষ্টা প্রকৃত উদ্দার বি্রনীন অসাশ্প্রদীয়িক- 
তাঁকে বিপর করিয়াছে ও করিতেছে। 
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AN পাস্তা নাছ এ 


মায়াবাদিগণের কুচেষ্টার কথ! 

গরীশঙ্করাচার্য্যের অন্যুদয়-কাল হইতে আরপ্ত করিয়া সাঁয়ন বা 
বিগ্যারণ্য-ভারতীর শেষদশা পর্য্যন্ত কেবনান্ৈতবিচারপর বৈদান্তিক- 
গণের সাল্প্রদাগ্রিক ইতিহান আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি 
যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা ও জগংকে মিথ্যা বলিয়া গ্রতিপাদন, আংশিক 
দর্শন ব। থগ্ডজ্রানের সাহায্যে পর্ণন্থের কল্পনা, জড়ায় অধও দেশকালাদিকে 
পূর্ণবস্তত্বে স্থাপন এবং বিবদ্াশ্রদ-বিবেকাভাবে বাস্তবৰ সত্যবস্তকে 
নীরসতার আঁধার বলিয়া স্থাপন করিবার অসংখ্যপ্রকার প্রয়াসে 
জগতের বৃথা কালক্ষেপমাত্র হইয়াছে। বাস্তববস্তদর্শনের ছলনার খণ্ড- 
জ্ঞানকে পূর্ণস্তান, সগ্ুণকে নিগুণ বা গুণাতীতজ্ঞান এতূতি বিবর্তমূলক 
মনৌধর্ধে লোকে ব্যাপৃত থাকায় পরমদতাদর্শন আচ্ছাদিত হইয়াছিল 
দিও ভশঙ্করপ্রমুখ দার্শনিক মনীষিগণ বেদান্তবর্শনে জড়ীয় ভেদ-দর্শনসমূহ 
নিরাস করিয়াছেন, তাহ! হইলেও দ্রঃ, ভোক্ বা বিষয়ক্ূপে জীবাত্মাকে 
এবং দৃশ্য, ভোগ্য বা আশ্রয়রূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করার তাহারা 
পরমসত্যের বি'চত্রবিলাস হইতে দুরে অবস্থিত। এই পরমন্ত্যের দর্শন 
প্রদর্শন করিব!র জন্যই স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন ; 
তাহাকে অন্ত কোন ইতর শক্তির অপেক্ষায় বা সহায়তার প্রকাশিড 
হইতে হয় নাই । 








অর্ধমতবাদ-নিরপেক্ষ শ্রীমন্তাগ্রবত ও ভাগবভ-দর্শন 


জড় হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-মূলক পরাক্পথে বস্তু নির্দেশ করিবার 
গ্রতিপক্ষে অপরোক্ষ প্রত্যক্পথের ম'হমা একমাত্র বৈষ্তবদর্শনেই 
নিহিত আছে। ব্রন্ষস্থত্র বা বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম্যভাব্যস্বরূপ 
শ্রমন্তাগবত-গ্রন্থই 'দর্ধদর্শন-শিরোমণি” বলিয়া বিদ্ৎপরমহংস-নমাঞ্জ 
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অনার্দিকাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ ; যেহেতু, যাবতীয় দার্শনিক তথ্য এই 
সর্ধ-বেদাস্তপার এন্থে বিস্তৃতভাবে প্রদশিত হইয়াছে। আপেক্ষিক 
অন্মিতার অভিমানে, আপেক্ষিক কৰ্ম্মকে আশয় করিয়া, আপেক্ষিক 
করণের দ্বারা, আপেক্ষিক বস্তুকে অম্প্রদান করিয়া, আপেক্ষিক বস্তু 
সমূহ হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তুর সম্বন্ধে, আপেক্ষিক 
আধারে দর্শন করিতে গেলে পরমসতাবস্তর দর্শন-লাঁভ যে ঘটে না, 
ইহা বিস্ৃত হইলে অর্থাৎ বস্তদর্শন-কালে বিশেবরূপে নিরপেক্ষ না হইলে 
প্রত্যেক দ্র্াই বস্তুর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-দর্শনে বিমুখ হইবেন! যাহারা 
মায়া-দারা বা খওভ্ঞানগ্রতীতির সাহায্যে বস্তদর্শনে ব্যস্ত, তাহারাই 
মায়াবাদি-বৈদান্তিক ; আর যাহার! মায়াবাদীর অবীনতা-বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া বাসব-বস্তর চিদ্বিলাবন্বরূপ দশন করেন, তাঁহারাই তন্ববিং 
থা "বৈষ্ণব! সেই তত কেবল ‘মায়া’ নহেন, পরন্ত অখও পরম-সত্য, 
পূর্ণ ও অবিমিশ্র চিৎ এবং অন্পাদেরতা-রহিত ঘনানন্দ অবয়ন্ঞান। 


মায়াবীদীর দর্শনবিচার 

মায়াবাদী বস্তু দর্শন করিতে গিয়া কেবলমাত্র মায়ার আশ্রয়ে 
দৃপ্ত দর্শন করেন। ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়! তাঁহাকে 
বাস্তব-বস্তুর স্বরূপ দেখিতে দেয় না। ফলতঃ) খণজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই 
নত্যবস্ত দেখিতে পান না। সুতরাং তর্ক আসিয়া তাহাকে খণ্ডবস্তুর ভ্রান্ত 
র্টা ও খণ্ডবস্তপ্রতীতির মিথ্যাত্ব জ্ঞান করাইয়া নিত্যসত)ভান হইতে 
বিপথগামী করায়। তত্ববিৎ জগৎকে “মিথ্যা মনে বরেন না, বস্তুর 
বছিঃখওওতীতিজন্ “তাঁৎকালিক+ বা ‘নশ্বর’ বলিয়া থাকেন। যাহাকে 
পরিমিত করা য য়, তাহাই মায়া-গঠিত বা সঙ্কোচ-ধর্মযুক্ত। ডা যখনই 
তত্ব ভুলিয়া মায়ার সাহায্যে বাহবস্তমমূহ নিরীক্ষণ করেন, তখনই জাড্য 


বৈধ দশন 


আনিয়া বসত ন নানা দেখাহা তাহাকে বিবয় ও দৃশ্যবস্তুনমূহকে 
আশ্রয়, অবদম্বন বা দর্শনের আধার বলিয়া মনে করার। মায়া বা 
পরিমিতি-শঞ্ি--বস্তরই শক্তিবিশেষ। নেই শক্তি-পরিচালিত হইয়া রা 
দৃগ্যবস্ত নানাত্ব ও তাহাদের (ভোগোপকরণত্ব দর্শন কার) 


মায়াশক্তির বিকার 
বস্তুর স্থল্ব-এ্রসবিনী মায়া-শক্তির ক্রিয়া ডঃ জীবের অস্থিতার কাঁধ্য 
করিবার অবকাশ পাইলেই তাহাকে চিত্ত বা মহব্বরূপে পরিনত করে 
এবং চিত্ত পরিণত হইয়া অহঙ্কার, অহঙ্কার পরিণত হইয়া বুদ্ধি এবং বুদ্ধি 


পরিণত হইয়া করণপতি মনরূপে পরিনত হয় । 


মায়াবাদী ও তত্ববাদীর পরস্পর বিচার-ভেদ 

মায়াবাদী মারার আশ্রয়ে ভেদজ্রানযুক্ত হইয়া বলেন, দ্রন্ী, দৃশ্য ও 
দর্শনে বাস্তব-ভেদ গা এবং বস্তুতে স্বদত, সজাঁতীয় ও বিজাতীয় ভেদ 
নাই। কিন্ত অহয়-দ্ঞানাশ্রয়ে বলেন,__তত্ববস্ত ভগবানে সজাতীয় 
ও বিজাতীয় ভেদিকা উজ শক্তি নিত্যবিরাজমানা! তৰ্বাঁদী 
অঘয়গ্রানাশ্রয়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবন্তা হইতে তন্বত: পৃথক্‌ দর্শন 
করেন না। তন্ববাদী বাস্তব-বস্তুকে ‘নচ্চিদানন্দ বিষ্ণুত বলিয়া দর্শন 
করেন। বিষ্ণুতত্বে স্বগত নিত্যশক্তি-বৈচিত্রাময়ী লীলা আছে এবং তত্সহ 
চিজ্জাতীয় জীবশভ্তি-পরিণৃত জৈবজ্গতে সজাতীয় ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত 
বহিজ্ঞগতে বিদ্রাতীয় ভেদ দৃই্ট হয়। বস্তু ও তচ্ছক্তি পরম্পর ভিন্ন না 
হইলেও অচিন্তযশক্তিবগে সেই বিষ্ণুতেই চিংপ্রকাশিনী ও অচিংসর্ম- 
জননীরূপে উভয় শক্তিই নিত্যবর্তমানা। বেদান্তদর্শন কেবল মায়াবাঁদি- 
গণের কাল্লনিক মায়িক আংশিক দর্শনমাত্র নহেন, পরন্ত বেদান্তদর্শনে 
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চিদ্চিদ্দীশ্বর বিষ্ণুততবই স্বাভাবিক অচিত্যশত্তিবলে = চতু চুৰি বৈচি শিষ্যে 
অবস্থিত বলিয়া দৃষ্ট হন ৷” 


বিভুচিৎ বিষ্ণ অগুচিও জীব ও জড়ের তত্ব এবং তাহাদের 
পরস্পর অন্বন্ধবিচার 

শ্রুতিতে লিখিত আছে,-_ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পপ্তত্তি রয়: 
দিবীব চন্ষুরাততম্‌ ৷” দিব্যস্থরিগণ দৃশ্যহস্তকে সর্বদাই বিষ্ণুর পরম-পদ 
বলিয়া (দুখেন। তীহারা অনুপাদেয় দেশকাল-পরিচ্ছন্ন অচিদ্র্শনে বিষ্ণুত্ব 
বা বস্তুত্বকে আবদ্ধ করেন না। বিষ্ণুর চিচ্ছক্তি বা অচিচ্ছশক্তি-পরিণত 
বস্তুপ্রতীতিকে কখনও ‘বিষ্ণু বলেন না এবং বিষ্ণু-ব্যতীত তীহারা 
অন্তাধিষ্ঠানও স্বীকার করেন না। বিষুঃসছন্ধিনী উন্ুখবস্তগ্রতীতিকে বা 
বন্তরত্তাকে ‘চিৎ’ এবং বিষ্ণুবিমুখ বস্ত প্রতীতিকে বা বস্তনভাঁকে “অচিত্ঃ 
বা “জড়-সংজ্ঞায় ভেদ স্বীকার করেন । এই নিত্যভেদ দর্শন করেন 
বলিয়া তাহার যে বহবীশ্বর-বাদী, তাহা নহে . বৈষ্ণবগণ একেস্বর বিষ্ণু- 
বন্তই দর্শন করেন ;--বিষ্ণুই তদন্ত এবং বৈষ্ণবগণই তনীয়। বিষ্ণু ও 
বৈষ্ণব, বথাক্রমে নিত্যশক্কিম'ন্‌ ও শক্তি-পরিণত এবং বিষয় ও আশ্রয়- 
অরূপ হইয়া নিত্যরসের আলম্বন এবং অন্ঠোইন্-নমবন্ধময় । উভয়ের সেব্য- 
সেবনবৃত্তি নিত্যা, স্থতরাং কালক্ষোভ্য না হওয়ায় নশ্বর ব। কর্ম্মায়ত্ত 
নহেপরস্ত অনাদি। জড়কান বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য 
করিতে অসমর্থ । নিত্যশক্তিমান্‌ বিষ্ণুর দর্শনরহিত মায়াবাদীর অস্তিত্ব 
ঘনিত্য ও কালক্ষোভ্য ; কিন্তু বৈষ্ণবের অবস্থান নিত্য, তাহার দর্শনও 
নিত্য, কোনকালে পরিবর্তন-যোগ্য নহেন চেতনময় ও জড়ময় যাবতীয় 
বস্তুনর্গে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদের অস্তিত্ব বিদ্ধ, সুতরাং সকলেই 
ধবষ্ণব’। তবে চেতনময় সর্গ__যাহা জড়জগতে বন্ধ বসায় ঢু হয়, 
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তাহা--প্রান্কত অপেক্ষা যুক্ত বলিয়! বিষ্ণুসেবোন্ুখ না হওয়ায় গুণান্তর্গত। 
প্রকৃতির অতীতরা'জ্যে মুক্তাবস্থায় বিষ্ণুর যে চিৎসর্গ, তাহা মায়ার কোন- 
প্রকার বশ্য বাঅনীন নহে। এই জগতে জীবমাত্রেই ‘বৈষ্ণব’ ; কিন্ত 
জড়বস্তুর প্রতি ভোগাভিনিবেশক্রমে হরিবিমূপ ও জড়ের ভোক্তা বলিয়া 
নিজ-্বন্ূপ নূনাধিক বিশ্বত । 


উন্মুখাবস্থায় বৈষ্ণুবের ত্রিবিধ অধিকার ও ক্রিয়া 

হরিসেবোন্গ-চেষ্টাময় চেতন-নর্গ ত্ৰিবিধ অবস্থায় আপনাকে ‘বৈষ্ণব’ 
বলির! অবগত হুন।  নাঁমান্যকনিষাধিকারে বৈষ্ণবের ভগবান্‌ বিষ্ণুই 
একমাত্র অর্চনীর। সাত্বত-শাত্র-নিদ্দিট বিহিত উপকরণাবলীদ্বারা 
ভগবদগ্চার অরচ্চনই তাহার লক্ষ্য। তিনি উন্নত মধ্যমাবিকারে বিষ্ণু- 
ভক্তিনিরত ব্যক্তির কাক্ষম*নাবাক্যে ও ভগবদ্র্চায়, উভ্তস্নত্রই বিষ্ণুসম্বন্ধ 
দেখিয়া প্রেমবিশিঃ, ভগবন্তক্তের প্রতি অক্ুত্রিম-বন্ধুতা-সম্পর, ‘সমগ্র 
জগত হুরিসেবায় নিযুক্ত হউক'_-একপ ককষণা-বিশিই এবং বিষ্ণুবিমুখ 
বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা-যুক্ত হইয়া তাহার সন্গত্যাগে যত্ববান্‌। উত্তমা- 
ধিকাঁরে তিনি স্থুলশরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাননা-রহিত হইয়। 
জড়বস্তকে আদৌ নিঞ্ভোগের উপাদান মনে করেন না এবং সকল- 
বপ্তকেই প্রক্কতপ্রস্তাবে ভগবংনেবনোন্ুুৰ হরিসম্বন্ধিবস্ত-জ্ঞানে দর্শন 
করেন! দৃষ্ঠবন্তমা ই _শক্তিপরিণত বৈষ্তবস্বরূপে বিস্ঞর অচিন্ত্যতেদা- 
ভেদ-প্রকাশ। জগতে যকল-বন্ত বিষ্ণুতেই অবস্থিত এবং বিষ্ণুর সেবার 
উদ্দেশ্যেই সৰ্ব্বদা নিযুক্ত ৷ 

কাহারা বৈষ্ণব-শব্দ-বাচ্য নহে? 

‘বৈষ্ণব’ বলিলে বৰ্তমানকালে সমাজের যে সম্প্রদায়বিশেবকে লক্ষ্য 

করা হয়, প্রক্তপ্রস্তাধে ‘বৈধ্ণব’-নংজ্ঞা তাদৃশ সামাজিকগণের মধ্যেই 
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আবদ্ধ নহে। যাহার! নীতি ও পুণ্য-বঞ্জিত, শিক্ষ -মন্দিরের সহিত যাহা- 
দের বৈরিতা, শৌক্রবর্ণভেদ যাহারা কোথাও স্বীকার করেন বা করেন না, 
মৃতব্যক্তির সৎকারোপলক্ষে ভাড়াটিয়া গায়ক, মার্দন্লিক, নর্তকরূগে 
নিযুক্ত হইয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করেন, বর্ণাপরম-্ধর্ম্সমূহ লাঞ্ছনা 
করা যাঁহাত্দর যথেচ্ছাচার-_বৈধ সাঁমাজিকগণের সর্বদা কটাক্ষের 
বিষয় এবং যাহারা অবৈধ ‘সংবোগী’ বা জাতি-বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচিত, 
তাহাদের মধ্যেই যে “বৈষ্ণব’-সংজ্ঞা আবদ্ধ, তাহা নহে। আবার, 
যাহারা এই জাতি-বৈষ্ণৰগণের গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য-কাধ্যে নিরত, 
মন্ত্রদানাদি ব্যবপায়াবলক্বনে শ্ব-ন্ব-জীবিকা-নির্ধীহে তৎপর, ধর্ম্মোপদেশ, 
শাজপাঠ, বিগ্রহ-ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থোপার্জনপ্রিয়, যাহার! ইন্দরিয়- 
সং্যমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জড়েন্দরিয়তর্পণের চেঠীকেও হরিসেব্ 
বলি: জানেন, বাহার! প্রভুসস্তান, গোস্বামি- সন্তান, আচাধ্যসত্তান, অধি- 
কারী ৰা গুরু বলিষাপরিচয়াঁকাজ্জী, উাভারাই যে বৈক্ষব-সংজ্ায় সংজ্ঞিত 
হইবেন, তাহা নহে হিন্দুদযাঙ্জে ভিন্ন-ভিন্ন-বর্ণের পরিচয় দিয়া বাহার! 
বংশপরম্পরা টৈযারধরবিলী বাঁ পঞ্চোপাসকগণের অগ্গতম উপ*ন্ত বিষ্ণু- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুদেবতার সেবনতৎপর, সাহার! মুক্তির নির্কিশেষত্ব 
বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই যে. কেবল “বৈশ,-ংজ্ঞা লাভ করিবেন, 
তাহা নহে। যাহারা ভোর-কৌপীনাদি সন্যাসবেষে বিভূষিত, বৈধ- 
সংসারে বিবিগর্হনণীল, অন্ষক্রীড়া- স্থান ও দেশলয়াদিতে হরিভজনবিহীন 
অলন হইয়া অবস্থিতিপরায়ণ, সচ্ছাস্াদির আলে|চনে বিভৃষ্ণ, অথচ 
প্রাকৃত ভোগবামনার ফন্তুনদী বাঁহাদের অন্তরে ধীরে-বীরে বন্িতেছে, 
তাহারাই বে কেবল “বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা লাভ করিবার অধিকারী, তাহা নহে 
ভবে বৈঝঃব-শব্দ-বাচ্য কে? বৈষ্ঞবই অর্ববসদ্গুণাধার 
ফলতঃ কম্টসেবনোনুখতাই বৈষ্ণব-সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। ভগবত- 
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সেবার নর্ধাত্ুদাা যাহার অখিল চেষ্টা অনুক্ষণ নিযক্ত, যিনি কায়মনো- 
বাক্যে হরিস্বন্ধিবস্ত-ন্দানে হরিসেবনোপযোগী বিষয় প্রহণপূর্বক যে- 
কোন-অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া ছুরির নিরন্তর অনুশীলনপর, যাহার 
হরিসেবা লাভের প্রয়োজন ব্যতীত বর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তির অভিলাষ 
নাই, তিনি উপরিউক্ত যে-কোন-পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন, 
তাহাকেই “বৈষ্ব" বলিয়া সকলে জানিবেন। যাবতীয় সদ্গুণাবলী 
নিত্যভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়! অবৈষ্ণবে সদ্‌গুণসমূহের 
স্থায়িভাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই । বৈষ্ঃব-পরিচয়াকাজ্কিগণ 
প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা-লাভের যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে 
তাঁদুশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন! বৈষ্ণবের লৌকিক-বুত্তিগত সদাচারে 


আমরা দুইটা বিবয় লক্ষ্য করি ১-_ প্রথমতঃ, তিনি সর্কেশ্বর বিষ্ণুর নিত্য- 
দাসাভিমানী, এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি হোষংসলী নহেন। বৈষ্ণব-_কুপালু, 
অকুতত্রোহ, সতাসাঁর, সম! নিদ্দোষ, বদান্ত, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।সর্ধোগ- 
কারক, * বণ |অকাম্‌, নিরীহ, স্থির, শিক |} মিত- 
ভুক্‌, অপ্রমন্ত, মান, অমানী,গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ ও মৌনী॥ 

বৈষ্ণব প্রকৃত প্রস্তাবে এসকল গুণে বিভূষিত হইণেও তাহাকে 
দর্শন করিতে গিয়া নাঁনা-কারণে বৈঝুব-পরিচয়াকাজ্কী অবৈঞ্ঝবগণ 
তাহার গুণসমূহ বুবিয়া উঠিতে পারেন ন!। অনেকসময়ে বৈষবের 
নিষ্ষপট দৈন্য বুঝিতে অবমর্থ হইয়া, নির্বোধ মানব বৈষ্ণবের শিক্ষক- 
সঙ্জায় নিজের অন্ত স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও কপট 
দৈন্ত শিখইতে অগ্রসর হন এবং অবৈষ্বোঁচিত বিশ্বাৰের বশবর্তী 
হুইয়া, নিজের বৈশ্টববিরোবী ভাবনমূহ বৈঝুবেরও ভূষণ হউক, -এরূপ 
ইচ্ছা করেন। এক্সপ চেহী দুর্ভাগ্যের পরিচায়কমাত্র! স্বয়ং বৈষ্ণব না 
হইলে প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থা-লাভ সাধারণ বিচারহীন 
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মহুন্যের পক্ষে সম্ভব হয় ন|। প্রকৃত ইউর কোনদিনই সঙ্গীর্ণ 
সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন না। পরমোদার আঁদর্শচরিত্র বৈফ্ণবকে না 
বুঝিয়া উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের কপটতায়, সঙ্ধীর্ণ বাস্পর- 
দা ক মনে করিলে নিজেরই শঙ্কীর্ণচিত্তের পরিচর দেওয়। হয় মাত্র । 


কক কক কক, 


বৈষ্ণবদর্শনে ভগবৎস্বরূপ-বিচার 


বৈষ্ঃব-দর্শনে তত্ববস্তুকে ‘ভগবান্‌’ বল! হইয়াছে। “ভগবান্‌* বলিতে 
অবৈষ্ণবগণ যেমন মায়ার অন্তভূক্ষ নশ্বর-বস্তর সংদ্ঞা-বিশেষ বলিয়া মনে 
করেন, সেবপ নহে! মায়ার ও বন্তমাত্রেরই সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও 
ক্রিয়।র মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্ত মায়াভীত ভগবানের নাম, রূপ, 
গুণ ও লীলার মধ্যে ণেক্প ই ভেদ নাই। তিনি অনয়জ্ঞানময়। 
মায়িকজ্ঞানেই ভগবানের সহিত পরমা ও ব্রন্গের পার্থক্য কন্সিত হয়; 
কিন্তু অপ্রাক্ৃত-বিচারে দেরূপ মায়ার ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না 
বৈষ্ঞবর্শনে কথিত হইয়াছে যে, তগবাঁন্‌--দৎ এবং অসৎ, উভয় 
প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ট এবং স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানযুক্ত । তিনি কাল রচিত হইবার 
পুর্বে কালের জনকন্ধপে ছিলেন ; তাহা হইতেই, দৎ ও অদৎ, উভয়ই 
উদিত হইয়াছে ; এই ছুইপর্গের অগ্রকাশ-কাঁলেও তিনিই থাকিবেন 
বাহাতে ভগবৎসন্তার অধ্ধিষ্ঠান নাই এবং ভগবৎসত্তায় যাহার অধিষ্ঠান 
নাই, তাহাই ভগবানের “মারা” । সেই মায়া প্রকাশমানা হইয়া আভাস 
ও অন্ধকারের ন্যায় বদ্ধজীব ও ত্রিগুণাআ্মক জড় বলিয়া কথিত হন । 

চতুঃসব্এদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত 

বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শনে,_ ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ__ব্রিবিধ বিভাগে অজ্ঞান 
পরমনর্ স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্য প্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। 
বস্তুর অন্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়! বস্তশক্তির বৈচিত্রাক্রমে ভগবান তিন- 
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প্রকারে লীলা-বিশিষ্ট ; ভগবাঁন--চিৎ ও অচিৎ, উভয়েরই ঈশ্বর; তিনি 
অনন্ত ও নিত্যখঞ্জিমান্‌ সবিশেষ বস্তু এবং স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় 
বিশেষত্ৰয়ে নিত্যবিরাজমান। শুদদ্ৈত-দর্শনেত_-ক্শক্তিমান্‌ ভগবান্‌ ও 
ভত্ত-__পরস্পর নিত্য-সেব্য-সেবকরূপে ভেদ্সম্বন্ধবিশিই। একমাত্র ভগবান্‌ 
বিষ্ণুই স্বতন্ত্র, আর সকলেই পরতন্ত ; তিনি_ ক্ষর ও অক্ষর (ঙ্মীদেবী), 
উভয় হইতেই উত্তম অর্থাৎ পুরুবোভিম। ভগবানে ও জীবে, ভগবানে ও 
জড়ে, জীবে ও জড়ে এবং জড়ে ও জড়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ নিত্য 
বর্তমান। এইরূপ পাচপ্রকার নিত্য-ভেদসতী ভগব্যনে নিত্য-বৈচিত্র্য 
প্রদর্শন করে|  দৈতাদ্বৈত-দর্শনে,_ চিন্ররসবিগ্রহ ভগবান্__সর্দদা 
বিষয় ও আশ্রয়গত বস্তরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। বেস্থলে নির্মল আশ্রয়গত 
চিত্সন্তা, বেস্থুলে আশ্রয়ের নিত্যসভায় ঘনানন্দের সঙ্বেতরূপে ভগবাঁন্‌ 
লীলাময় এবং যেস্থলে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা, সেস্থলে ভগবানের 
লীলা-_কৃঠদর্শনে সঙ্কুচিত; তাহা বৈকুণ্ঠ হইলেও গ্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মায়িক 
অনিত্য বলিয়া গ্রতীত হয়। শ্ুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনে,_-ভগবতীর জড়র হেয়ত্ব 
ও ভেদ আরোপিত হয় নী; ভগবছুনুখ হইলেই মুক্তজীবের চিদ্দর্শনে 
জড়ের ভেদগত সত্তা তাহার সত্যদর্শনে বাঁধা দেয় না এবং চিদ্ৈচিত্রের 
নিত্য অন্ডিচত্বর বিনাশকও হয় না! বিডচৈতন্তের সহিত অণুচৈতন্যের 
নেবা-সেবক-তাঁবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারিণী নহে । অদ্বৈত- 
দর্শনে নশ্বর জ্ড়সত্তা নিত্যসন্তা হইতে ভিন্কপে দৃষ্ট হয় বলিয়া চিদ্ৈতিত্র্ 
অস্বীক্কৃত বা অস্থীকাধ্য নহে। 





অবৈষ্ণব দার্শনিকগণের মত ও তহ্নিরসন 
ভগবাঁন্‌ বিষ্ণুর ব্যক্তিগত সত্তার অর্থাৎ পুরুষোতমত্বের বিরোধী 
দলকেই “অবৈষ্ণব দাৰ্শনিক’ বল৷! বায়। নির্বিশেষ-বাদে ভগবত্সহন্ধী 


16 শ্রীলপ্রভৃপাদের বক্তৃঠাবলী 


চিন্ময় বিশেষনমুহকেও বলপুর্বাক 'মারিক' খলা হইয়াছে । ভগবানের 
নাম, রূপ, গুণ ও লীনা মায়ার রচিত বলিয়া মনে করিলে ভগবন্তার 
নির্বিশেষত্বেরই কল্পনা করা হণ। ভগবানের নিত্যবিলাগ-বৈচিত্রযরূপ 
বিশেষসমূহ মায়। উৎপন্ন হইবার পূর্বেও ছিল, মাদার ক্রিয়। সমাপ্ত 
হইলেও থাকিবে। মায়াতে সেই বিশেষপ্বের একপাদ-পরিমিত সামান্ত 
প্রতিফলিত ধর্ম্মমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ বুঝিবাঁর পরিবর্তে ভগবস্তাকে 
মায়িক” মনে করা স্নবুদ্ধির ও তন্ববিমর্শনের অভাব বলিতে হুইবে 

মায়ার রাজ্যেই মায়াভীত বৈক্ৃ্-বন্তকে বান করিতে হইবে, বর্ধমান 
'ভগবানে শক্তির অভাব আছে, জীব শ্বীয় জড়েন্ডিয়ের দ্বারা ধাহাকে 
পরিমাণ করিতে অগমর্থ,তাদৃশ বাস্তব ভগবদহিষ্ঠানের নিত্যস্থিতি নাই, 
এরূপ আত্মস্তরিতামযী চিত্তবত্তি লইয়া পরমার্থতত্বের দর্শন সম্ভব নহে 


উন্মুখ ও বিমুখ জীবের পরিচর 

বিভূটচৈতন্য ভগবান্‌ বিকু-_নিত্যকাল মারার অবীশ্বর, আর অণুচৈতন্ত 
বৈষ্ণব জীব--মায়ার বশ্য । বিভূটচিতগ্ত এক অদ্বিতীয় হইয়াও অনন্ত 
অসংখ্য নিত্যমূত্তিতে নিত্যকাল নিত্যধামে প্রকাশমান আছেন, আর 
অগুটৈতন্ত শুদ্ধ শীবাত্বা অনেক ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া নিত্যকাঁল তাহাঁর 
নিত্য-সেবায ব্যাপৃত। অগুটৈতন্ত যায়াবাদী জীবগণ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মায়াকে 
বয় ইশ্বরী বলিয়া জ্ঞান করিয়! মায়ার অনিত্য-মেবায় মনোনিবেশ করায় 
তাহারা স্বরূপ বিস্বৃত হইয়া বিভূচৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মারাবশটই হয়৷ 
পড়েন।  অগুচৈতন্য-জীবের স্বরূপে নিত্য বৃহন্থাভাব-বশতঃ তাহাতে 
সেব্য-বর্ম্ম কোনদিনই নাই,_ তাহার চিন্ময়ী আ.ত্মস্বরূপ-বুত্তিতে ভগবদ্দাস্তই 
নিত্যকাল বিরাজমান । যখন তিনি হরিসেবা-বিমুখ, তখনই তাহাকে 
মায়ার গ্রেবকরপে মায়ার ব্রঙ্গাণ্ডে অনিত্য-ভোতগ ব্যস্ত দেখা যায় 


বৈষ্ণব দর্শন রি 


মায়িক, বন্ধাণ্ডে ভোগী দেব বা মানবরূপে অগুটতন্ত জীবের অধিষ্ঠান 
নিরতিশয় ক্লেশের কারণ বলিয়া উহা তাহার পক্ষে দণ্ভোগমাত্র । হরি- 
বিমুখ হইয়া স্বর্গ ভোগ বা নিঃয় লাভ, উভয্নই তাহার নিত্য সেবা-সুখ- 
লাভের বিপ্লকারক এইপকল অনিত্য সুখ-বাদনা বা ক্রেশ-পরিহারেচ্ছাঁ_ 
জীবের অনন্ত উপাদেয় সেবা-প্রাপ্ডির অন্তরারঘাত্র 














মায়াতন্ব-বিচার ও মায়ার ক্রিয়া-বর্ণন 


ভগবানের নিজাবরধী শক্তির নামই মায়। অর্থাৎ বিমুখ-জীবাত্মাকে মায়া 
স্থল ও সুক্ষপাধ্ছিয়ের দ্বারা আবরণ করিরা ভগবানকে জীবচক্ষুর অনুষ্ ও 
অগোচর রাখিতে সমর্থা। ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে ও ক্বষ্ণদাস্তর অভাবে জীব 
মায়িক-সর্গের সেব্যরূপে আপনাকে জ্ঞান করেন ; তখন ও বৃত্তি তাঁহাকে 
ন্বিস্তাশ্রিত অভক্তরূপে স্থাপন করার! আহার হরিনেবাই একমাত্র 
নিতাধৰ্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহার প্রতি মায়ার বিক্রম শ্রথ হইয়া 
পড়ে! মায়া এই জড়ব্রদ্মাণডের “উপাদাঁন'কাঁরণরূপে কথিত হইলেও 
ভগবানের উপাঁদান-শক্তি মায়ায় আহিত হর্‌ মাত্র । অগ্নিতপ্ত জলন্ত 
লৌহ যেব্ূণ অগ্নির নিকট দাহিকা-শক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তুর দহনে 
সমর্থ হয়, মারাও সেরূপ ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া 
জগতের মাতা বা ‘উপাদান-কারণ*রূপে বর্ণিত হন! 


অটবঞ্চব প্রাকৃত মীয়াবাদীর ও বৈষ্ণুবের বিচার-ভেদ 


বাশুব-বস্ত নিঃশক্তিক এবং যাবতীয় বিচিত্রতা মায়া হইতে নিংস্যত” 
_-একথা৷ অবৈষ্ণৰ মায়াবাদীই বলিয়া থাকেন ! মায্সিক-বৈচিত্রে 
অঞাকৃত-ভ্রম - মায়াবাদীর পক্ষে অবশ্তত্তাবী) বৈষ্ণবগণ তাদুশ বিশ্বাসকে 
গাক্কত বা পিহজিয়। বিশ্বাস’ বলেন! যাহার ত্রিধাতুক মৃতক-দেহে 
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আত্মলরানতি পুভ্ৰকলত্ৰা'দতে মমত্ব-বুঁদ্ধ, জড়ে অপ্ৰা কত চিদদ্ধি এবং 
সলিলে তীর্ঘবুদ্ধি, তিনি__-প্রারুত বা অবৈষণব | আবার, অনাসক্ত হুইয়া 
কৃষ্ণসুখের অনুকুল যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক বিষয়সমুহে নিজ-ভোগ- 
বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্দিক কৃষসন্নধে সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রতীতি হইলে ভক্ত প্রাকৃত 
বিশ্বাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অপ্রাক্কত হরিসেবনোন্মুখ হন। তখন তিনি 
ুমুক্ষ মায়াবাদীর ন্যায় হরিসম্বন্ধি বস্তনমূহকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া 
তাহাদিগকে নিনভোগপর অপর প্রাপঞ্চিক ব্ষিয়ের সহিত সমজ্ঞানে 
ত্যাগ করিবার পরামর্শ করেন না। 


কৃষ্ণ বিমুখ অভক্ত ও প্রাক্কৃত রস 

সংনারে জীবগণ ক্বঞ্চবিমুখ হইয়া ক্চসেবাঁর বিস্থৃতিবশতঃ প্রাকৃত 
অভিমানে মন্ত হইয়া অগ্ঠান্ত ভাগ্য জড়বস্ত বা বদ্ধঙ্গীবগণের সহিত হেয় 
অন্ত্য শান্ত, দাস্য, সধ্য, বাত্দল্য ও মধুর জড়রস স্থ/পনপূর্ব্ক 
জড়রমের রসিক হইয়াছেন । তাহারা! বুঝিতে পারেন না যে, 
জড়রসের বিষয় ও আশ্রয়গুলি অল্পকালস্থায়ী ও অনুপাদের, সুতরাং কৃষ্ণ 
ব্যতীত ইতর বিষয়গুলির সহিত আপনাদের সম্বন্ধ নির্দেশ ও স্থাপন 
করিয়া! তাহারা বিবম ত্রাস্তিতে পড়িয়াছেন। ভীবগণ ও ভগবানের 


মধ্যে বিকৃত রস ও আশ্রয়গুলিই তাহাদের অভীষ্টসিন্ধির অন্তরায় বা 
গুতিবন্ধকন্বরূপ 


ফল্তুবরাণি-নিবিবশেষবাদীর গভি 


কখনও বিদ্বেষ-বশে বিষয়-জ্ঞানে মাঁয়িক-বস্তসমূহের সঙ্গত্যাগের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নির্ক্বিশেষ-বাদকেই 
আবাহন করিয়া পুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন; ধর্ম, অর্থ ও কাম- 
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ফলের গারবর্ডে মুক্তি-ফলই তাহাদের আরাধ্য বিষষ হয় এবং চিন্ময়- 
রন-রাহিত্যকেই শ্রেরক্কর জানিয়া ভগবানকে রসময় বলিতে শঙ্কিত 
হন। পরলোকে নিত্যকাল তমিশ্রময় বিচিত্রতা-হীন অবস্থার নিত্যান্তিত্ব- 
বিশ্বাসই তাহাকে কংদ-শিশুপালাদির আরাধ্য লোকে লইর। গিয়া তাহার 
আত্মবিনাশ সাধন ক্রায়। প্রাকৃত-বিশ্বাসবশে কৃঞ্ণসেবা বিমুখ বিচাঁরকগণ 
পুতনাদি কপটচারিণীর ন্যায় কৃষ্ণনেবা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদী হন; আবার 
জীবনান্তে চিদ্বিশেষ-রহিত হইয়া নিব্বিশেষত্বে লীন হন! রসে? বিপরয্যয়- 
ফলে প্রাকৃত ভোগময় জগতে বদ্ধজীবগণ বে অনিত্য অনম্পূর্ণ নিরানন্দে 
লাঞ্চিত ও বিড়দ্বিত হইয়। পড়িয়াছেন, তাহা হইতে রসকে স্থঠুভাবে 
গ্রহণ করিতে না পাঁরিয়া নীরস মায়াবাদের অবতারণ্া-দ্বারা নিজেদের অশুভ 
আনয়নপুর্বক রদ্ময়ের নিত্যরস হইতে নিত্যবিদায় গ্রহণ করাকে বিশেষ- 
বিচার-পুষ্ট বাঁলনা বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ মনে করেন না। 
বৈষ্ণবগণের বিচার 
তাহারা দেখেন যে, নিত্যরনমর বস্তুর বিকৃত-প্রতিফলন-ক্রমেই এই 
ভোগময় অনিত্য অন্থপাদেম্ জগতে রসের বিকারনশুহ ননাপ্রকার অন্‌ 
ও বিশৃঙ্খলত1 উৎপাৰন করিয়াছে । দেই অনর্থনমূহ অতিক্রম করিয়া 
শ্রদ্ধা-সহুকীরে অপ্রাকৃত নিতারসময় হরিলীলায় অনুপ্রবেশ করিতে 
পাঁরিলেই অদ্ধানু জীবের নিত্যমন্গন হইবে । তখন প্রবঞ্চনাময়ী মায়ার 
অষ্টপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধার্শনিকের এই নিরপেক্ষ শ্লোকটা 
তাহার মনে সং্বদ। নৃত্য করিতে থাকিবে ( ভাঃ ১০/৩৩।৩৯ ১ 
j “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদ্চ বিষ্ণোঃ 

রদ্ধান্বিতোংুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ 

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিব্ভ্য কামং 

হৃদ্রোগমাঁশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীর: ॥* 
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ভিককবা কক ত ললাপিাসিপা লাল লালাপপপাল তপ পাপাপ সাস দাপাপাপস- 
শিপ পাস পি 


তখন বৈঝুব-দার্শনিকের এই উক্তিটীও.উপরিকথিত বাক্যের সহায়তা 
করিবে ( ভাঁঃ ১।৭18-৫ )৮- 
“ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক প্রণিহিতেইমলে | 
অপশ্ঠৎ গুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদগাশ্রয়াম্‌ ॥ 
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং রিগুণাত্মকম্‌ ( 
পরোইপি মন্তেইনর্থং তংকৃতঞ্চাভিপছ্যতে : 
অনর্থোপশমং সাক্ষাডভ্তিযোগধোক্ষজে ॥? 


শ্রীব্যাসপুজায় প্রতি-সম্তাষণ 


স্থান-_গীগোঁড়ীয়মঠ, উণ্টাডিঙ্গি, কলিকাতা 
সমর-__দায়ংকাল, ১২ই ফাগুন, ১৩৩* 
{ মাখী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে পঞ্চাশত্ৰম আবির্ভাব-বাঁসরে অনু কম্পিতগণের প্রতি 
এল প্রভুপাদের আঁচায্যোচিত দৈশ্যপূর্ণ প্রত্যুত্তর] 
শ্রীগুরু তত্ব 

বিপছুদ্ধারণ বান্ধবগণ, 

কিচ্ছু বলিবার পুর্বে আমি শ্রোত-পথাবলঙ্কনে শ্রীবিষু-বৈষণবের- 
অচিস্তভেদাভেদপ্রকাঁশ আমার অীগুরুদেবকে সাইজ দগবৎ প্রণতি 
জানাইতেছি! আমার গ্রগুরুদেব আশ্রয়জাতীর বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার 
প্রক্টকারী! তিনি ভগবতপ্রিরতম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষফ্ণবরূপে 
মাতৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সর্ধপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত 

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবরূপে যুগপৎ অচিন্ত্যতেদাভেদ সম্বন্ধ 

তিনি প্রাণিরাজ নরর্ূপে আমার একমাত্র উপাস্ত বস্তু! তিনি নরোত্বম- 
রূপে বৈষঃবগণের পরম বরবীর বস্তুর সেবকহুত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্ীগৌর- 
স্থন্রের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ব। অভেদ-বিচারে তিনি উপাস্ত- 
পরাকাষ্টা-তন্ু। পরিদৃশ্মান জগৎ তাহার সেবায় ব্যস্ত, তবে মাদৃশ 
সেবাবিমুখ নর তাহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত । 

সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তীহারাই আমার গুরুরূপে 
বহুমুক্তিতে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে তাহারাই আমার ওরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, 
ব্যতিরেকভাবে তাহারাই তাহাদের ভজনোপবোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের 


প্রলপিত-বাঁক্য-শ্রবণে বাস্ত। তাহাদের সৃহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের 
২ 
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টি Mean Ann 


নিকট হইতে শ্রতবাণী একযোগে কীর্তন করিতে সমর্থ বছিয়। মনে 
করিতেছি। জগৎকে কিছু শিক্ষা দিবার ধুতা আমার নাই, কেন না, 
বিষ্ক-বৈষ্ঞব্তত্ব নিত্যবৈিষ্্যঘর বা নিত্যতেদঘুক্ত হইয়া অচিন্তযভাবে 
অভিন্ন। 





উন্মুখ ও বিমুখ শিষ্বরূপি-জীবের স্বরূপ 


আমি গ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিরাছি যে, অদ্য়দ্রান হজেন্দনননে 
সমস্ত উপান্ত, সকল-শ্রেণীর উপানকবুন্দ ও দকল-প্রকার উপাসনা 
নিত্য-দংগ্লিই,নিত্য সংশ্লিষ্ট হইলেও নিত্য প্রাকট্যমর বিচিত্রবিলাসযুক্ত। 
নেই বিচিত্রবিলানযুক্ত নিত্যলীলা আমি ও মংদদৃশ হরিগুরুবৈধ্ঞব-বিমুখ 
জীব বিশ্ৃত হওয়ায় সিত্য সত্য হইতে লৰ হইয়াছি, আবার আমি কি- 
প্রকারে ভ্র, তাহাও সুষ্ঠভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিত্য- 
বোধে আমি কষ্ধদান। আমি নিত্যদাস্ত বিস্থত হইয়া নিজের স্বরপারু- 
ভূতিলাভে বিবর্তগর্ভে পতিত। তাদুশ পতনে আমার তটস্থশ্ত পলবি সপ্ত 
হওয়ার সব্ধশক্তিমান্‌ অদয়ঙ্ঞান ব্রজেন্্নন্দনের দেবা-বৈশুখ্যকেই আমার 
পরম নির্বৃতি বলিয়া যে উপলব্ধি করি, তাহা নিত্যচিন্ময়বিলানবিচিত্রতার 
বিরোধী হওয়ায় আমি মায়াবাদকে ব্রহমজ্ঞান বনিয় ভ্রান্ত হই। তাদুশ দর্শন 
আমাকে বিপথগামী করিয়া গ্রগুরুদেবের নিত্যদান্ত হইতে নিত্যকালের 
জন্ত বঞ্চিত করিতেছে । সেইজন্ত আমার আন্ভিতবে ভেদাডেদপ্রকাশ 
বুঝিতে পারিতেছি না _-দধ ্পরণা” রতিমন্তরর আমার কীর্ভনের বিষয় 
হইতেছে না। যেখানে আমার স্বরূপৰিস্থতিতে ভেদাভেদ-একাশ 
সপ্রকটিত, সেইখানেই আমি ভক্ত্যেকরক্ষক প্রীবিষুম্থামিপাদের অভিন্ন 
তন্থ শ্ধরম্বামিপাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছি ; শুদ্ধাৈত 
বিচারকে কেবলাবৈতবাদের নহিত ভ্রম করির। আমি আমার প্রাণবল্লভের 
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প্রিয় সেবনকাধ্যে বঞ্চিত হইতেছি,_শ্রব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় 
ভক্তিসিদ্বান্তরহিত হইয়া অবিগ্ভার আবাহনে অহঙ্কাররিনূঢ় প্রাকৃত 
ভোক্তা বা ব্টারকন্ুত্রে শ্রোতপথ পরিহার করিতেছি । তজ্জন্তই 
অবৈদিক হইয়া কৰ্ম বিচারকে বহুমানন করিতে গিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ 
করিতেছি) শ্রীনারারণ-কথিত পঞ্চরাত্রপন্ধতিকে শ্রোতপন্ধতির বিরোধী 
জানিতেছি,--উপান্তবস্ত সন্কর্ষণ, প্রছ্যান্ন ও অনিরুদ্ধ বস্তুত্রয়কে বাসুদেব" 
তত্ব হইতে ভেদ-দর্শনে নিজের অমঙ্গল সাধন করিতেছি এবং শাণ্ডিল্যের 
চরণে অপরাধ করায় আমার কেবলাদ্বৈত প্ৰতীতি প্রবলা হইতেছে । 





পাশ 


শ্রীব্যাস-মধ্বীনুগ গৌড়ীয়গুক্ুবর্ণের কৃপা-স্মরণ 


এই ছুদ্দিনে এ্রপাদপুর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দভীর্ঘ মধ্বমুনি স্বীয় ব্যাস- 
দাস্ত প্রকটিত করিয়া আমার বে উপকার করিতেছেন, তাহা আমি আমার 
প্রাপঞ্চিক ভাষায় বর্ণন করিতে অনমর্থ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ সেই 
উপান্তবস্তর যে ভজনচেষ্টা শ্রঈশ্বরপুরীপাদের হৃদরে সংরক্ষণ করিরা- 
ছিলেন, তাহাই শ্রগৌরস্ুন্দর তাহার নিজজনগণকে অকাতরে বিতরণ 
করিগাছেন। সেই প্রেমবিস্তারকারী শ্রীরূপের আন্বগত্যে ভজনরতি- 
বিগ্রহ শ্রীদাসগোস্বামিপ্রহুর পাদপন্নসেবা-বিমুখ হইয়া আমি হরিবিমুখ 
হইতেছিলাম! শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুগমনে শ্রীজীবপাদ, আমার 
কেশ আকর্ষণ করিয়া শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপ-পাদপন্সের নিত্যদাসরূপে আমাকে 
স্থাপন করিয়াছেন। আমি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীকরনিংস্তা। 
বাণী শুনিবার স্থযৌগ পাইয়া আমার গ্রগুরুদেবকে গ্রীনরোত্রম- 
পাদপদ্মর্ূপে দর্শন করিবার স্থযোগ পীই। আমি এই বিশ্বের 
একটা ক্র জীব। সেই বিশ্বনাথ প্রভু আমাকে বিপথ-গমন 
হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার মানসে কতই না ব্যাসপূজার আবাহন 
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তি । বিপৎকাঁলে শ্রীপ্ুরুন্ূপে প্রাকট্য লাভ রা ol 
দাস ও প্রীউন্ধবদাসের বলসঞ্চারকারী বেদান্তাচাধ্য আমাকে তর্কপথের স্ব 
হইতে শ্রোতণ্নায় প্রদর্শন করিরা উদ্ধার করিয়াছেন। পরিরৃশ্তমান জগতের 
নাথ অভিন্ন-আশ্রর-মুর্তিতে আমার অক্ষজ-চেষ্টায় বাঁধা দিয়া গ্রকটিত 
হইয়াছিলেন। সেই আত্রয়ঙ্জাতীয়-কৃষ্ণবিগ্রহ প্রীভক্তিবিনোদ লেখনী 
ও আচরণপ্রভৃতি বিষ্ণুদান্তহবারা আমাকে ক্বঞ্চরৈপায়নের মুর্তিযদধগ্রহরপে 
মভিন-বরজভূমি নবরীপে অন্তস্থলী ব্রীত্রজপন্তনে আশ্রয় দিয়াছেন। 


আচার্্যবর্ধ্যের গুরুদাস্য ও তৃণীদপি স্থনীচভা-শিক্ষা-দান 
আমি প্রাপঞ্চিক ভোগভূমিজ্ঞানে দেই ব্রদভূমিশোভা। দর্শনে 

বাহচেষ্টায় ধাবিত হইতে গেলে আমার পতন বটিবে জানিয়া যে 
শ্রীগৌরকিশোর-বিগ্রহ আমাকে তাহার পদরেগুতে অভিষিক্ত করিয়াছেন, 
সেই অপ্রারুতবিগ্রহের পদরেণু-ভূবিত হুইরা আজ আমি শ্রচরিতামৃত- 
লিখিত ভাষায় আপনাদের নিকট আমার পরিচয় দিবার ধৃষ্টতা 
করিতেছি, 

পুরীষের কীট হইতে মুই সে লথিষ্ঠ। 

জগাই-মাঁধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ ॥ 

মোর নাম বেই করে, তার পুণ্যক্ষর ! 

মোর নাম সেই লয়, তার পাপ হয় ॥ 

এমন নিঘ্ৃণ্য মোরে কেব! দয়া করে। 

এক নিত্যানন্দ বিনা জগত্-মাঁঝারে ॥ 


গুরু-বৈষ্ণবগণ বাগ্থাকল্পতরু ও কৃপাসিন্ধু 


সেই পতিতোদ্ধারন বাঞ্চাকল্পতরু যহাবদান্য নিত্যানন্দবিগ্রহ আমাকে 
সর্বতোভাবে হরিবিমুখত। হইতে রক্ষা করিতেছেন। আপনারা সকলেই 
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বৈধ্যব-- আমার নেই প্রভুরই বিলাসবিগ্রহ বৈভব-প্রকাশ | আপনাদের 
চরণে কোটী কোটা দণ্ডবং প্রশাম। আপনারা আমার প্রিয় বান্ধব 
বিপৎকাঁলে একমাত্র উদ্ধারকর্তা। আনি ত্রিপুণ-জাত পরিদৃগ্রমান নশ্বর 
জগতের প্রাণিবিশেব বলিয়া! বে ক্ৃঝ্টবিদুখতা কায়মনোবাক্যে পোষণ 
করিতেছি, আপনার। আমার দেই দণনার্থ ত্রিদণ গ্রহণ করিয়া আমার 
কষ্ণভোগপ্রবুভি দণ্ডিত করুন! আপনারা বাহজগতে সকলেই বৈষ্ণব 
পরমহংন, আপনাদের পরিতাক্ত দণ্ড আমি বহন করিয়া দওগ্রহণ শ্বীকার- 
পূর্বক ভক্তিপ্রতিকৃল বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া যাহাতে 
হরিভজনে প্রস্তুত হইতে পারি, তজ্রপ কৃপা করুন| আপনারা! অনন্ত- 
জীবের অনন্ত অভিলাষ পুরণ করিয়া খাকেন। আমি হরিবিমুখ জীব, 
আমার হরিবিমুখতার দণ্ড বিধান করিয়া! কায়মনোবাক্য শ্রীব্যাসপূজাক্স 
নিযুক্ত করিবার বহারতা করুন! আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সুতরাং আমার 
নিত্যারাধ্য আনন্দতীর্ঘের আন্থগত্য যেন আমি কোনদিন বিদ্বৃত না হই 

মামাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়। ঘ্বণা করুন, তথাপি আমি যেন 
অনন্তকাল সেই বাস্ুদেবদান্ত পরিহার করিয়া অন্ত কোন ছর্ধ,দ্ধিতে পতিত 
না হই। আমার বড় ভরণা,_শ্রীগোরন্ুন্দরর সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচার্ক 
তাহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রদামোদরের অভিন্বান্ধ রূপের অনুগ মুণ্তিদ্বয 
আমাকে রূপানুগ কিন্তর-জ্ঞানে তাহাদের পদতলে নিত্যকাল স্থান প্রদান 
করুন 





বাঞ্চাকল্নতরুভ্যশ্চ কপাসিক্কুভ্য এব চ। 

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈস্ণবেভ্যো নমৌ নমঃ ॥ 
শ্রীগুরুগৌরাট্দৈকগতি-_ 
শ্রীবার্ভানবী দয়িতদাঁস ; 


স্থান-_চদ্গাহট্র আগৌরগদাধর-মন্দির-প্রা্ণ 
নময়-_-৫ই চৈত্র, ১৩৩৭ সন, গৌরঘাদশী ( শরীনবদ্বীপ-পরিক্রমাকাল ) 


চস্পাহটে দ্বিজ-বাণীনাথ-সেবিত ভ্রীগৌরগদাথর 
বিগ্রহের অঙ্চনেতিহাীস-বর্ণন 


আমরা আজ শ্রীখতুদ্ধীপে শ্রগৌরাঙ্গগদাবরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত । 
কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা এই স্থানে উপস্থিত হইরাছিলাম। লে- 
দিন এই মন্দিরের দ্বারে তালাবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই সেবার 
প্রাচীনত্ব শ্রীভক্তিরত্রীকর-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । আমরা আমিয় 
দেখি,_এই প্রাচীন স্থানে যে ভগবদ্বিগ্রহ আছেন,তাহী দর্শন করিবার 
উপায় নাই_্বার বন্ধ! শুনিতে পাইলাম,_-যিনি সেবার, তিনি ছুই 
চারি দিন অন্তর কিছু মুড়ি লইয়া আসিয়া আসিয়। ভোগ দেন, কোনদিন 
বা তাহাও আনেন না| গ্রামের লোকের] আমাদিগকে শ্রীমন্দিরের দ্বার 
খুলিয়া দিলেন। আমরা শ্রীমন্দিরের জীর্ণ অবস্থা ও গ্রবিগ্রহের প্রতি 
সেবার অনাদর দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যখিতচিত্তে কিছুসময় পরে নে 
স্থান পরিত্যাগ করি। পরবৎসর আমরা কয়েক মুর্তি সজ্জনকে এস্থানে 
প্রেরণ করি। প্রেরিত ভক্তগণ কলিকাতায় আমাদিগের নিকট 
আনিয়া সংবাদ দিলেন যে, শ্রীমন্দিরের পার্শবস্থিত গৃহে অমেধ্য মৎস্তাদির 
ব্যবহার পর্যন্ত চলিতেছে। সেই প্রাচীন সেবার প্রতি পৃজকের এরূপ 
অনাদর এবং গ্রামবাসীর মনোযোগের অভাবজন্তই গ্রামের এইরূপ 
পারমার্থিক ছুর্দশা ঘটিয়াছে। দ্বিজ-বাণীনাথপ্রভু একদিন যে গ্রামের 
শোভা বর্ধন করিয়াছেন, দেই গ্রামের আজ এইরূপ দুরবস্থা ! 
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ভারতব উর নানাস্থানে রিনি প্রতি উাসীষ্ঠ হওয়ায় তত্ব স্থানের 
(যে দু্দ্দশা বর্টয়াছে, এই স্থানের দশাও তদ্রপ ঘটিয়াছিল। 


গ্রামবাসীর তাৎকালিক পারমার্থিক অবস্থ 


শুনা বার, এই গ্রামে বিষ্ণুভক্তিহীন ত্রাঙ্গপসস্তানেরও বাস আছে । 
তাহারা অনেকেই মৎস্ত-মাংস-ভোজী | আবার জানা গেল, তাহার! অন্যান 
বৃত্তিজীবী, সুতরাং বিষ্ণু-বিরোধি বে-দকল কার্য্যে ব্রাহ্মণতার হানি হয়, 
তাহারা নেইসকল কার্য্যও অবাধে করিয়া থাকেন অর্থাৎ কেহ বণিগ বৃত্তি, 
কেহ এম্‌-এ, বি-এ পাশ করির! ভৃতকবৃন্তি প্রভৃতি দারা উদর পোষণ 
করেন। শুধু তাহা নহে, তাহারা শীল্রকথা শুনিয়াও তাহাতে 
সম্পূর্ণ উদ্বাদীন,জড়ের ক্রিয়াকলাপ, জড়ের ভোগচেষ্টায় যন্ত। হরিভক্তি- 
বিহীন-শিক্ষাক্রযে মাটগ়াভাবে শিক্ষিত হওয়ায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষই 'ব্রাহ্মণতা” 
বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই কি শা্রীয় ব্রাহ্মণ, ক্ত্রিয়ত, বৈশবত্ব 
বা শূদ্রত্ব? ইহাই কি শান্ীয় ব্রনচর্ধা, গাৰ্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা তৈক্ষ্যাশ্রম ? 
সন্তান-পরিচর়ে বোগ্যতার অভাবে তাহারা নিজের দক্ধোদর-ভরণের 
জন্য এমন কুমত নাই, যাহা পোষণ এবং এমন কাধ্য নাই, যাহা অনুষ্ঠান 
করিতে ব্যস্ত নহেন। মানুষ বলিয়া পরিচয় দিয়াও মনুষ্যত্বের অভাব, 
হিন্দুনাম জাহির করিতে চাহিয়াও অহিন্দর কার্থ্যে ব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া 
গেল! অধার্শ্িকের কার্ষ্যে তাহাদের উৎসাহ, অথচ “অধার্্মিকঃ নামটা 
শুনিতে তাহারা কষ্ট বোধ করেন ! অপরাপর স্থানের স্তায় এ গ্রামের 
প্রধান ব্যক্তিগণ পরমার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাদীন ছিলেন। পারমাধিক 
হইবার পূর্বের অনধিকাঁর পরব্তিমময়ের অধিকার-সহ তুল্যজ্ঞান করিয়া 
পরমার্থের সহিত তাহারা বিদ্বেষ করিতেছিলেন। সুখে সনাতন- 
ধন্মাবলত্বী বলিয়া পরিচয় দিতেছিলেন, অথচ দনাতন-বর্শর বিরোধী ! 
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সপ 


কিন্তু আমরা শুধু এই ক্ষুদ্র পল্লীর কথা বলিতেছি না) পরমার্থহীন 
হওয়ায় মীনবগণের সর্বত্রই এইরূপ অবস্থা! আমি কুমারিকা হইতে 
হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তির নিকট এই বৈদিক সত্য নিবেদন করিতেছি। 
অবশ্য আমরা এখনও সমস্ত স্থানে বৈদিক সনাতন-নর্ম্মের কথা বলিবাঁর 
স্বযোগ বা অবকাশ পাই নাই। হায়, কি-প্রকার দুঃখের কথা! গ্রামস্থিত 
শ্রীবিষু-দেব্তার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, ভগবানের সেবা হইতেছে না, অথচ 
গ্রামবাপী সম্পূর্ণ উদাপীন থাকিয়া নিজ-নিজ-জড়-ভে|গে মন্ত ! 
অস্থ্রনীতি-অবলম্বনে সামাজিক বলিয়া পরিচয় দিয়া বিষ্ণুসেবাহীন 
দুর্গীতির প্রচাররূপ স-স্ব-গর্ক-খ্যাপনেই ব্যস্ত ! আপনার! সত্য, ত্রেতা ও 
দ্বাপরাদি যুগের এতিহ ও পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকিবেন ! 
কিন্ত আমর! আলোচনা করিয়া বে তিমিরে সে তিমি রেই থাকিতে চাই! 


I লোলা পাল ০০ 








দৈবী ও আম্গুরী স্বষ্টি 
জগতে দুইপ্রকার স্থষ্টি এবং স্বষ্টিভেদে দুইপ্রকার রুচি । শ্রীগীতা 
বলেন, 
দৌ ভূতসর্গে লোকেংপ্রিন্‌ দৈব আস্থার এব চ। 
এব্যাসদের 9 পর্পপুরাণে বলিয়াছেন, 
দ্বৌ ভূতসর্গে। লোকেংস্বিন্‌ দৈব আস্থুর এব চ; 
বিষ্ণুভক্তো ভবেদৈব আস্ুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ 
একপ্রকার স্ৃষ্টি--দেবসম্বন্ধিনী সৃষ্ট,আর একপ্রকার স্থষ্টিদেববিরুদ্ব- 
সম্বন্ধিনী স্থষ্টি। দেবনম্বন্ধিনী স্থষ্টিতে বর্ণা্রমধর্ম্ম আবদ্ধ। সত্যযুগের 
প্রারস্ত হইতে এই দুইপ্রকার হ্ষ্টি বরাবর চলিয়া আনিয়াছে। হিরণ্য- 
কশিপু ও হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী বলিয়া ‘অস্ুর’-নামে পরিজ্ঞাত। 
ইহার! কণ্তপঞষির সন্তান। কথ্যপখষি-- ব্রাহ্মণ । হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণ- 
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কুলে উদ্ধত হইয়াও বিঞ্ণু ও বৈষঃবের বিরোধ-হেতু অস্তুর হইয়াছিলেন।! 
সুতরাং ব্রাহ্মণকুপেও অসুর জন্মিয়া থাকে । আবার অস্গুরকুলেও বিষ্ণুভক্ত 
বা নৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিতে পারেন; যেমন, হিরণ্যকশিপুর পুত্র 
প্রহলাদ ৷ ত্রেতাযুগে বিশ্বশ্রবা ব্রাহ্ম! ছিলেন ; কিন্তু তাহার পুত্র রাবণ 
প্রারামচন্দ্রের বিরোধহেতু “অন্থুর বলির! পরিচিত! 
সনাতন শান্তে দৈববর্ণাশম-বিধি__ 

সর্ধশান্ত সত্রাটু শ্রীমভাগবতে দৈববর্ণাশ্রমধর্থ্ের বিচারে এইরূপ বিধি 
দৃষ্ট হর = 









“যশ বল্পক্ণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্‌ 
১৭ DAR 
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনিদ্দিশেৎ ॥ 


প্রীধরশ্বামিপাদের টীকা--“শমারিভিরেন ব্রাহ্গণাদিব্যবহারো মুখ্যা, ন 
জাঁতিনাত্ৰাদিত্যাহ,_যস্তেতি যদ্যদি অস্ত্র র্ণাস্তরেপি দৃশ্যেত ততণান্তরং 
তেনৈৰ লক্ষণনিমিত্তেনৈব বৰ্ণেন বিনিন্দিশেৎন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যৰ্থঃ 

অর্থাৎ লক্ষণ বাবুন্তদ্বারী বর্ণ নিরূপিত হইবে,_ইহাই দৈববর্ণাশ্রম- 
বিধি । কেবল জাতির দ্বারা ব্রাঙ্মণতা-নিরূপণ--গৌপবিধি। বৃত্ত বা 
গুণ-দ্বার! ব্রাহ্মণীদি বর্ণ-নিরূপণৃই তৈদিক মুদ্যবিধি। অন্য-বর্ণোৎপন্ন 
ব্যক্তিতেও বদি ব্রাহ্মণীদি-বর্ণ-ব্যপ্ক গুণ দৃ হয়, তবে তাহাকে অবশ্য 
সেই সেই গুণানুসারে তত্তদ্বর্ণে বিশেষভাবে নির্দেশ করিবে-_অন্তথায় 
প্রত্যদায় ঘটিবে। 

কলিতে দৈববর্ণশ্রম-বধি বিপৰ্য্যস্ত 

কালের করাল গতিতে বংতাগণের বিচারপ্রণালী বিপন্ন হওয়ায় 
আঙ্গুর বর্ণাশ্রম প্রচলিত হইয়াছে । শাকজীয় বিচার ও আত্মবিচার শিথিল 
হইয়া! শুক্রশোণিতজাত দৈহিকবিচার, অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গজ স্থলদেহগত 


30 শ্রীল পরভুপাদের বন্তৃতাবসী 


ফিক ললাসালিদপপপাপিপ পাপপিপাসপপোপাপাদশা ১ কাকিকার 


বি প্রাবল্য লাভ করিয়াছে ৷ তথাপি TE গুনঃগ্রবর্তিন 
হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,_হরিদান নামক 
কোঁন বালক মাতৃক্রোড়ে অবস্থানকালে নগ্ন ছিল, তখন লোকে তাহাকে 
নেংটা হোরে? বলিয়া ডাঁকিত। কিছুদিন পরে ডি-এল পাশ করিয়া উকীল 
হওয়ার পর পাড়ার লোকেরা তাহাকে “নেংটা হোরে আবার উকীল!” 
বলিয়া বিজ্রপ করিল। তাহাতে হরিদাসের ওকালতির বাধা হইল না। 


প্রাচীনতম বেদ মুখ্যতঃ বিষ্ণুরই গান করিয়াছেন 


বেদশাজ্রের মধ্যে খগৃবেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । বে ব্যক্তি বেদবিরোবী, 
সেই অন্তর বলির কথিত। সেই খগ্বেদের একটা প্রধান মন্ত্র, যাহা 
ত্রাহ্মণমাত্রেরই আচমনীয় মন্ত্রযে মন্ত্র ব্রাহ্মণের নিত্যপাঠ্য- দর্ধাগ্রে 
পঠনীয় মন্ত্র 

“ওঁ তদ্বিষেণাঃ পরমং পদং সদ! পশ্যত্তি স্রয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততম্‌। 

ও বিষ্োর্যৎ পরমং পদম্‌:» 


সেই বিষ্ণুবস্তই সদ্বস্ত_নিত্যবস্ত। লুরিগণ দিবালোকে হৃর্যযের 
ন্যায় দেই নন্বস্তর পরম বা শ্রেষ্টপদই নিত্যকাল ভজন করেন | 

আপনারা খগ্বেদে অনেকগুলি দেবতার নাম পেয়েছেন, কিন্তু বিষ্ণুর 
পদই পরম পদ ও নিত্যপদ, স্থরিগণের নিত্য ভজনীয় ও দর্শনীর পদ; 
আর আর বাদবাকী সমস্ত পদই বৈষ্ণব পদ বা স্থরিপদ। তেত্রিশকোটা 
দেবতা সকলেই বিষ্ণুর সেবকসম্প্রদায়। সকল দেবতার পরমদেবতা 
ভগবান্‌ বিষ্ণু। ভগবান্‌ বিষ্ণুকে যাহারা দর্শন করেন বা জানেন, 
তাহারাই দেবতা। দেবতা বা বৈষ্ণৰ হইণেই ৰুৰিতে পারা যায়,_কীহার 
আরাধন! সর্ধজীবের নিত্য কর্তব্য, কাহার পদই বা পরম পদ এবং 
কাহার পরমপদ সর্বদা দর্শনীর ও ভজনীয়। যে-সকল লোক বিষ্ণুর! 
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সহিত অন্ঠান্য দেবতাকে সমজ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ‘অবৈষ্ণব’ 
বলা হইত। ব্রাহ্গণ-নাছে পরিচয় দিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ, বিষ্ণুবিদ্বেষ, বিষ্ণুতে 
প্রাক্ৃতবুদ্ধি, নারারণে শিলাজ্জান, পাদোদকে জলবুদ্ধি, শ্রীমহাপ্রসাদে 
ভাল-ভাত-বুদ্ধি, বৈষ্ণৰে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি কাধ্য প্রাগুদাহত উকিল 
হরিদানকে “নেংটা হোরে" বলার ম্যায় মূর্খতা বা নাস্তিকতার পরিচয় 
মাত্র। বর্তমান সাহজিক গৌড়ীয়-সমাজ অবৈষ্ণব ; সুতরাং অবৈদিক 
পঞ্চোপাঁরক স্মার্তপর সমাজের আন্গত্যে এরূপ মূর্খতা-প্রযুক্ত বৈষ্ণব- 
বিদ্বেষ অত্যন্ত দ্বণার্হ। পূর্বেই বলির়াছি, সত্যযুগের প্রারস্ত হইতে 
এইরূপ বিষ্ণুবিদ্বেষ ও বৈষ্ঞববিদ্ধেষ দেখা যায়। হিরণ্যাক্ষ শব্দের 
“হিরণ? শবে স্বর্ণ, ‘অক্ষ’ শব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায় । অথাৎ যে ব্যক্তি টাকা’, 
‘টাকা’ করিয়৷। চোখ, দিয়ে টাকা দেখে, সর্বদা টাকাই ধ্যান করে ও 
ভজন করে। শিষ্ণোদরপরায়ণ হওয়ার জন্য টাকার দরকার ; তাই 
পরমার্থ বিক্রয় করিয়াও টাকা রোজগার করিতে তৎপর । 


কলিত্তে আত্েক্িয়গ্রীভিবাগ্থারই প্রাবল্য 

আমরা যে স্থানে আজ সমবেত হইয়াছি, তাহার অনতিদূরে যখন 
শ্রীচৈতন্তদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন,তখনও নাস্তিকতা কিরূপ প্রবল ছিল! 
ইহার অন্তদিন পরে গৌড়ীয়-সমাজজ মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। 
বন্দাঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র গপরলোকগত মঃ যঃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 
এক বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী স্থৃতিপ্রবন্ধ সঞ্চলন করিরা সমাজে পুনরায় কর্ম্ম- 
জড় নাস্তিক্যবাদের বন্যা আনয়ন করেন। সাঁধারণ লোক জানে না বে, 
প্রকৃত শান্জীয় কথা _বাস্তব সত্যকথা কি, নিত্যধৰ্ম্ম বা আত্মধৰ্দ্মের কথা 
কি? তাই তাহারা এদকল ভোগবাদ বা অনিত্য কাপট্যযুক্ত ধর্মের 
কথাকে “বৈদিক+ বলিতে ব্যস্ত । এসকল অশাস্্ীয় কথাই তাহাদের" 
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প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে । অনিতাধর্ম্বের কথায় মজিয়] ধর্ম-অর্থ-কাদে 
কথায় মুগ্ধ হইয়া বা কখনও কর্প্মফলত্যাণী »মু্ু সাজিয়া ভাহাঃ 
নিত্যসেবা-ধর্ম্মের কথা ত্যাগ করিয়াছে! এইস্থানে আমরা উপধু্গ? 
তিনবৎসর বাব আগিতেছি । আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোঃ 
তাঁহাদের বথানর্কন্ব বিনর্জন দিয়াও সত্যকথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছে 
তথাপি লোক যে তিমিরে নেই তিমিরে ! আমরা আমাদের প্র 
পরম উন্নতিতেই সম্পূর্ণ উদাগীন ! আমাদের সকলকার্ধ্যে অবকাশ আছে 
সকলবিষয়ে রুচি আছে,_সত্যকথা শুনিবার অবকাশ নাই) কার! 
সত্যের সেবায় নিজ ইন্্রির-তোষণের কথা নাই__ভক্তি-মুক্ির কথা নাই; 
আছে কেবল এক অদ্বিতীয়ের সুথ-কাধনা_-অদয়জ্ঞানের গ্রীতিনা্'- 
কুষ্ণে্রিয়ভ্রীতি-বাননা | 


শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য 


স্থান_্ধাদ-দায়াপুর, শ্ীঘোগপীঠ 
দময়-_-১৭ই চৈত্র, ১৩৩০ 
(উ্রধান-প্রচারিণী সভার একত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে দভাপতি 
শীলপ্রভুপাদের অভিভাধণ ) 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান 

শ্রধামপ্রচারিণী সভায় সর্বাগ্রে গ্রীল ভঞ্জিবিনোৰ ঠাকুরের নাম 
উল্লেখযোগ্য । তাহার অন্মেকিক কপ! ও অদীধারণ চেষ্টাঁবলেই সর্ধত্র 
গ্রধামের প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে । অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাহার 
্রন্থরাজির বহু সংস্করণ হইয়াছে ও হইতেছে । বহু কুতবিস্থগণের মধ্যে 
্রীমন্মহা প্রভুর শুদ্ধ সনাতন ধর্ম প্রচারিত হইতেছে । পূর্ববঙ্গ হইতে 
সুদূর আসাম, দক্ষিণে গঞ্জাম প্রদেশ পর্য্যন্ত এসকল কথা সত্যপিপান্থ 
ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতেছেন। কলিকাতা মহানগরীতেও এনক্ল কথার 
যথেষ্ট প্রচার হইতেছে । বহু সন্থান্ত,বহু কৃতবিদ্থ ব্যক্তি এদকল সত্যকথার 
আদর করিতেছেন। অবশ ব্যবসাদার হুষ্কৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ও সকল 
ক্থার যে অনাদর না হইতেছে, তাহা নহে). কিন্তু সত্যানুসন্ধিংসু 
ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন বে, এসকল ব্যবসায়ী মংনর ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে কোনও সত্য নাই । আমরা যখন টাকা-নগরীতে প্রাপ্ত-বযঙ্ 
কয়েকজন কলেজের অধ্যাপকের নিকট এইসকল সনাতনধর্দ্মের কথা 
বলিলাম, তখন তাহারা বলিলেন,_'আমর! ইতঃপুর্কে প্রীচৈতন্যদেবের 
ধর্ম্মের সম্বন্ধে এত উচ্চ দার্শনিক ভাব শ্রবণ করি নাই। এল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর বহু ভক্তি-গ্রন্থ রচন। করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে 
তিনি সেইসকল কথা সর্কতোভাবে প্রচার করিবার সুযোগ-সুবিধা 
লাভ করেন নাই। 


রর শ্রীলপ্রভূপাদের বক্তৃতীবলা 





শ্রীধাম-গ্রচারিণী সভার উদ্দেগ্য--অসগসজত্যাগ 
সুখের বিষয়, অধুন! গ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য কারে 
পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কর্ম্মজড় ভোগ-প্রবণ ব্যক্তিগণ পথ্য 
অসৎ্সঙ্ক, পরিত্যাগ বা অসত্নর্গ হইতে সন্যাস গ্রহণ করিতেছেন। 
গ্রীগৌরাঙ্গস্ন্মরের বাক্য--'অসত্সঙ্গ-ত্যাগ”_এই বৈষ্ণব-আচার+ মর 
হইতেছে । জড়জগতে ভোক্তৃ-বুদ্ধিতে প্রাকৃত দর্শন বা ভোগ্য-দর্শন৷ 
স্্রীনঙ্গ বা ঘোষিত্সক্গজ দর্শন) সেইরূপ প্রাকৃত-দর্শন-পরিত্যাগের নাম! 
অনৎসঙ্গ-ত্যাগ ব! সন্যান-গ্রহণ। শ্রুম্াগবত বপিতেছেন,__ 
ততো ছুঃসঙ্গমুস্থজা সৎস্ু সজ্জেত বুদ্ধিমান । 
সন্ত এবান্ত ছিন্বন্তি মনোব্যাসঙমুক্তিভিঃ ॥ 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ধক সৎসশ্ ভঞ্জন করিবেন 
কেননা, সাধুগণ ছুষ্ট মনের বিশিঃ জড়ানক্তিসমূহকে হুরিকথা-দ্বা 
ছেদন করিয়া থাকেন নাধুদিগের স্বভাবই অনদ্বিবয়ে বিমুখজীবগণে 
আনক্তি-ছেদন। সেই ছেদন-কাধ্যের একমাত্র অন্ত্র--শান্তর বা হরিকথ 
কীর্ভন। এই ছেদনকর্তার বয়ন বা কুলের অপেক্ষা নাই । কৃষতব্ৃবি 
আঁচারবান্‌ ব্যক্তিই বিমুখজীবের অসদাসক্তিরূপগ্রন্থি ছেদনে সমর্থ 
প্রহলাদ অস্গ্রকুলে উদ্ভূত এবং বালক হুইয়াও অল্পবয়স্ক অন্গুরবাণব 
গণের, এমন কি, যণ্-অমর্ব-হিরপ্যকশিপুপ্রভৃতি গুরুবর্গের বিধি 
আসক্তি ছেদন করিতে যত্ববন্‌ হইয়াছিলেন। 
গৃহত্রত কন্ধিম্নীর্তের কুমত-নিরীস 
কতকগুলি ঘরপাগা! গৃহত্রত লোক বলিয়া থাকে যে, কলিতে সঃ্য 
নাই 
“অশ্বমেধং গবালস্তং অন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। 
দেবরেণ স্থতোৎপত্ভিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥* 


জীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ 35 


অথাৎ কলিক|লে অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃত্রাহ্ধ, 
দেবরের দারা সুতোৎপত্তি-_এই পাঁচটা কার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

এইনকল কথা কর্ম্মজড় ভোগপর কন্সিগণের জন্য শারন-বাক্য; 
গ্রগৌরাদ্রস্ুন্দারর নিজের মাচরণ কি? তিনি নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ঘরপাগ লা গৃহত্রতগণ স্বরূপোদ্োধক ব্রহ্মচর্য্যাভাবে 
তাহার তাৎপর্ধ্য বুঝিতে পারে না ; তাই শাত্্ের কদর্থ করিয়) থাকে । 





প্রকৃত সন্ল্যাসী বা পরমহংসের স্বরূপ 


মানুষ গৃহস্থের চেহারায় থাকিয়াও অন্যাীর উচ্চপদবী পরমহং- 
বৈষ্ণব হইতে পারেনঃ আবার বনচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্যানীর চেহারাতে ও 
পরমহংদ বা উচ্চ সন্যাসী হইয়া থাকেন! ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া 
কায়যনোবাক্যে কষ্থার্থে অখিল চেষ্টার নামই “সন্ন্যাস! বৈষ্ণবমাত্রেই 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্যাসী; বৈষ্ণবের অপর নাম-_পরমহংস। 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ গ্রুনিত্যানন্দপ্রভৃকে বলিয়ছিলেন,__“পর্মহংসের পথে 
তুমি অধিকারী” । শ্রীমভভীগবতেরও বাক্য--“সলিদ্ান্‌ আশ্রস্াংস্ত্যক্ত | 
চরেদবিধিগোচরঃ ৷” 

‘বৈষ্ণৰগুক্বৰ্গের অনুকরণ কর্তৃব্য নহে, 
অজ্ষুসরণময়ী সেবাই কর্তব্য 

বৈষুবগুরুগণের ব্ষ--পরমহংস বেষ ; তাহারা সতত হরি-সেবা-. 
পরায়ণ। গুরুর বেষ গ্রহণ কর! আমাদের মত শি্যক্রব পাষণ্ডীর উচিত 
নহে । হরিসেবা-বৃত্তি বাদ দিয়া গুরুর বেষ বা পারমহংস্ত-বেষ লইয়া 
আজকাল কিরূপ ব্যভিচার চলিতেছে ! আমাদের গরুবর্সের পরমহংস 
বেষের সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মোপবুক্ত বেষ ধারণ করিরা! 
হরিসেবায় উন্মুখ হওয়াই কর্তব্য । 


শ্রীলপ্রভূপাদের ব্তৃতাঁবল্‌ 
অনর্থযুক্ত অবস্থায় অনৰ্থ যুক্ত গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ নিষিদ্ধ 
পরমহংস গুরুবৈষ্ণবের শিশ্যাভিমানেই শ্রেয়ঃ 


শী ভক্তিৰিনোদ ঠাকুর ‘কল্যাণকল্পতরূ'তে লিখিয়াছেন,- 


কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর । 

সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে 
অভিমান হউক দুর ॥ 

“আমি ত’ বৈষ্ণব" এবুদ্ধি হইলে 
‘অমানী’ না হব আমি । 

প্রতিষ্ঠাণ আপি’ হৃদয় দুষিবে 

হইব নিঃয়-গামী ॥ 

তোমার কিন্কর আপনে জানিব 
গুরু-অভিমান ত্যজি 

তোমার উচ্ছিষ্ট পদ-আল-রেণু 
সদা! নিষ্কপটে ভজি ॥ 

নিলে শেঠ জানি উচ্চিষ্টাদি-দানে 
হবে অভিমান ভার । 

তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্জদা 
না লইব পুজা কার॥ 

‘অযানী! 'মানদ' হইলে, কীৰ্ত্তনে 
অধিকার দিবে তুমি। 

85922 নিষপটে সদা! 


কীদিয়া নুটিব ভূমি ॥ 


প্রীধাম প্রচারিণী সভার উদেশ্য El 


গুর্ু-বৈষ্ণবাপরাধই-কার্তনদুর্ভিক্ষের মুল 

গুরুবর্দের অবমাননা-হেতুই আজ্রকাল কীর্তনের দুর্ভিক্ষ হইয়া 
পড়িয়াছে। আজকালের কীর্ণন_-জড়ের কীর্তন, ব্যবনা’র খাতিরে 
কীর্ভন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-নংগ্রহের জন্য কীর্তন, জড়েন্রিয়তোষণের 
জন্য কীর্তন ; রুষেন্দিয়গ্রীতি-ইচ্ছা বা হরিতোবণের জন্য নহে। মহাপ্রভু 
তৌধ্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাগ্-_ইহাদিগকে ‘ব্যনন’ বলিয়াছেন ; 
কিন্তু হরিসেবান্থকুল হইলে ইহারাই আবার শ্রেষ্ঠ ভজন। আজকালের 
কীর্তন ব্যননের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয্নাছে ৷ 








ঠীকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা, 


কিছুদিবন পূর্বে তথা-কথিত সভ্যনম্প্রদায় বৈকুণ্ঠ বা গোলোককে 
লণ্ডন বা প্যারিসের মত কিংবা কাল্পনিক কোনও স্থানের মত মনে 
করিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণসেবোনুখতায় স্বয়ং 
উপলব্ধি করিয়া তাহার চিদহ্তৃতিতে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা দ্বারা 
জগজ্জীবকে গ্রধামের অপ্রাক্ৃতত্ব জানাইয়া গিয়াছেন। তিনি গরীধামের 
চিনয়ত্ব অপ্রাক্ৃতত্ব বিষয় বর্ণন করিয়া বহু গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। 
শ্রীধাম_তজ্রপবৈভব ৷ 


ভক্তিবিনোদান্ুগ-গণের ব্রত 


আউল, বাউল, কর্তীভজা,, নেড়ানেড়ী, শ্মার্ত, প্রাকৃত সহজিয়া, জাতি- 

গোস্বামী প্রভৃতি অপনশ্পরদায় ্রমন্মহা প্রভুর নামে কলঙ্ক আনিতেছিলেন ; 

শ্রীগৌরমুন্দরের প্রচারিত আত্মধর্্মকে দেহ ও মনোধর্ম্মের সহিত সমান 

করিয়া ফেলিতেছ্গিলেন। গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তদীয় চরণান্থচরগণ 

গুদ্ধধৰ্ম্মের সেই গ্লানি দুরীকরণার্থ বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন ও হইয়াছেন। 
৩ ০ 
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স্বরূপবিস্থৃতি বা বিরূপাভিমানের দৃষ্টান্ত 

আপনারা অনেকেই মহাভারতের এই উপাখ্যানটা জানেন,_মানস- 
সরোবরে শাপগ্রস্ত ইন্দ্র একদা শৃক্র-যোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুশাবকাদি 
পরিবেষ্টত হইয়া বাদ করিতেছিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া শৃকরন্নগী ইন্্রকে 
বলিলেন, “ওহে, তুমি অমরাব্তীতে যাইয়া ইন্দ্রের আসনে উপবেশন বর, 
তথায় বহু দাঁসদাঁমী তোমার সেবা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! 
এই কথা শুনিয়া শৃকরনূপী ইন্দ্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ 
করিতে গেল। ব্রহ্মা একে একে ওঁ শৃকরের শাবক গুলিকে হত্যা করিতে 
থাকিলে এ শৃকর চীৎকারে দিগৃদিগন্ত কম্পিত করিয়া তুলিলঃ_ব্রহ্গাকে 
মহীশক্রজ্ঞানে ক্রোধে ও শোকে অধীর হুইয়া পড়িল। চতুণ্ণথ শুকর- 
রূপী ইন্দ্রের প্রিয়তমা পত্তীকেও বধ করিলেন। তখন প্র শৃকরদ্ধপী ইনদ 
সমস্ত আত্মীয়-্বজন-বিহীন হইয়! ব্রহ্মার উপদেশ চিত্ত করিতে 
লাঁগিলেন। তখন তাহার নিজের স্বরপও ধীরে ধীরে ক্মরণপথে উদ্দিত 
হইতে থাকিল। শৃকররূপী ইন্্র বুঝিলেন__আমি ত’ ইন্দ্র, আমিত' শূকর 
নহি, শৃকররূপটী আমার বিরূপ, আমি স্বরূপতঃ ইন্দ্রূপি-ভগবদাস।' 
সাধুমুখে জীব স্বরূপতত্বের কথা-শ্রবণ-ফলে নিজতত্ব অবগত হইতে পারে 
বর্তমান সময়েও বদি মহাপ্রভু-প্রচারিত স্বরূপধর্ম্মের কথা ঘরপাগা 
লোকদিগের নিকট বলা যায় যে, তোমরা সমস্ত ইতর চেষ্টা পরিত্যাগ 
করিয়া হরিভজন কর, তখন তাহারাঁও এ শৃকররগী ইন্দ্রের মত বলিয়া 

ঠ-__বিষয়-ভোগরূপ বিষ্ঠা ভোজন করাই আমাদের ‘সনাতন (?) ধর্ম"; 
তাহাতেই আমাদের সুখ, আমরা চাই না এসকল হুরিকথা শুনিতে; 
আমাদের অন্তান্ত বহু কার্য আছে,__বিষ্ঠা-ভোঁজন-কার্্য আছে, শাব 
সংখ্যা বর্ধন-কার্ধ); আছে, তাহারা সাধুকে শক্ত মনে করে। তাহার! 
জানে না যে 





An 


জীধাম গ্রটারিণী সভার উদ্দেশ্য ie 





খ্যস্তাহমনুগৃহ্না মি হরিয্যে তদ্ধনং শনৈঃ” 

অর্থাৎ ভগবান্‌ বলিতেছেন-_যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ প্রকাশ 
করি, শপ ধীগ্র তাহার ধন অপহরণ করি থাকি !' 

ত্ৰিবিধ ঈম্বর-বৈমুখ্য 

ঈশ্বরবিসুখতা। তিনটা-_কনকচেষ্টা, কামিনীচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
যাবতীয় কারমনোবাক্য ঈশ্বরের নেবায় নিযুক্ত কর) তাহা হইলেই 
ভোক-অভিমান বিদূরিত হইবে! কষ্ই যে একমাত্র ভোক্তা এবং আমর! 
সকলে ও জগতের যাবতীয় বস্তু বে একমাত্র তাঁহারই ভোগ্য, এইরূপ শুদ্ধ 
উপলব্ধি হইবে ৷ এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলেই আমাদের যোধিতসঙগ- 
ত্যাগ হইবে ৷ বুযধাতুর অর্থ ভজন বা দেবা ; বাহা_কিছুদ্ারা অু্বঃজ্ঞান 
কৃষ্ণের চিন্ময়-ইন্িরসমূহের নেবা না ককিয়। আমাদের জড়ভোগগ্রন্ত 
নিজেন্দ্রিয়ের নেবা করিয়া নিতে চাই, তাহাই ভোগ্য। যোষিৎ বা স্রী। 
তাই জ্ীস্দী হইও না. ব্ৰৈণভাৰ পরিত্যাগ কর! চেতনময় বস্তুর 
আরাধনার অভাব ঘটলেই অচেতনের প্রতি আমরা চেতনের আরোপ 
করিয়া থাক। 











দ্বিবিধ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী 

ছুইপ্রকার ব্যক্তি অচেতনে ছেতনের আরোপ এবং চেতনে 
অচেতনের আরোপ করিয়া থাকেন। তাহার! মায়াবাদী ও কর্মী! 
মারাবাদিগণ ঈশ্বরকেও মায়ার অন্তর্গত জান করেন। শ্বীয়তে 
অন্য ইতি মায়া’ অর্থাৎ যাহা-দ্বারা যাপিকা। লওয়া যায়, তাহারই 
নাম--মায়৷’। মায়াবারিগণ ঈশ্বরকেও নাপিয়া লইতে চান। ঈশ্বর 
স্বরাট্‌ বা স্বাধীন। “প্রাক্কত বস্তু যে-প্রকাঁর নাম-রূপ-যুক্ত বলিয়া পরিচ্ছির, 
তজ্বপ্‌ ঈশ্বরেরও যদি নাম-রূপ-গুণ-দীল! থাকে, ঈশ্বর যদি নির্বিশেষ 





না হইরা সবিশেষ হন, তাহা হইলে তিনিও গরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িরেন, 
মায়াবাদী এইরূপ ভয় করেন ! এইরূপ ভৰমূলে ঈশ্বরকে মাপিয়। নইবার 
চেষ্টা বর্তমান । সাহদিক সম্প্রদায় বা বাউল সম্প্রদায়ের চিত্ত-বৃত্তিও 
মায়াবাদীর তুল্য ' যদিও তাহারা দান্তাতিমান প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলেও দেস্থালে নিজানন্দ বা নিজ সুবিধার অন্বেষণ করেন 
মান্র। তাহারা নিজের! আনন্দিত হইয়া চোখ দিয়! জন ফেলেন। এ 
সকল চেষ্টায় নিজানন্দরূপ কপটতা থাকে বলিয়া উহা ও মায়াবাদীর ধর্ম 

সর্জতোভাবে ভগবতৎসুখান্রেষণই ভগবভুক্তি বা দেবাধর্ম' আমরা 
নযনাধিক নিত্যরুঝ্সেবা-বিদু৭ হওয়ায় সকলেই মায়াবাদী হইয়া 
পড়িয়াছি ! জীবে দয়াই একমাত্র হরিকথা-কীর্ভন। কৃক্ঃদস্কীর্ভনের 
নায় জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উপায় বা উচ্চ আদর্শ নাই বা হইতে পারে না! 





সময়--৭ই ভাত, শনিবার ১৩৩১ 
৮2. 


অগ্রাকৃতচিদ্রপের বিষন্নীশ্রয়-তন্ব-বিচার 


আনন্দবিগ্রহ “রসে। বৈ ও... রযহ্বরূপ 





তিনি শান্তরসের বিষয়, তখন তাহার আশ্রয়--গেঁ, বেত্র, বিষাণ, বেণু, 
যমুনা-পুলিন প্রভৃতি ; ইহারা অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। 
ইহারা জানেন না--“আমরা কাহার সেবা করিতেছি» শ্রুরুষ্ড গোঁচারণ 
করিতেছেন, গাভী হইং তছেন, বেত্রবারা গাভীপাঁলকে তাঁড়ন 
করিতেছেন, কখনও বাঁ বেণুবাদন করিতেছেন, কখনও যমুনার সৈকত 
রাশির উপরি পাদবিক্ষেপ করিয়া চলিতেছেন-ভীহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের 
ইঞ্জিয়তৃপ্তির স্হাঁরক হইয়াছেন, কিন্ত তাঁহারা তাহা বুঝিতে পাঁরিতেছেন 
না। “কিনি তৃষ্ণ-ত্যাগ--শান্তের দুইগুণে ৮৮ জীবের বখন প্রারুত 
তৃঞ্চা-ত্যাগ হয় এবং “কষ আছেন এইরপমাত্র অনুভূতি হয়, তখন 
শান্তরস। মুনিগণ শান্তরদের উপাসক,-_তাহারা উপনিষদার্দি পাঠ 
করিয়া থাকেন, তাহারা “ত্রক্ষভূতঃ গনন্াস্মা'ঃ হন। কিন্তু তাহাদের 
প্রারুত অভিনিবেশ দূর হইয়া! চৈতন্তনিা-লাভের প্রাকীলে শুদ্ধভীবান- 
ভূতির সময়ে ভগবানের সহিত জীবের দমজাতীয়তার উপলব্ধিতে তাহারা 


(1 
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কিয়ংপরিমাণে ভগবানের সহিত সমবুদ্ধি হন, কিন্তু তখনও মমতার 
উদ্রেক না হওয়ায় অনেক সময় নিত্য আঁশ্ররবিগ্রহ বাঁ বিষয়বিগ্রহের 
সহিত নিজকে একীভূত মনে করিয়া বনেন। যেমন, কোন দ্রষা কোন 
পুরুষকে দূর হইতে নানাজাতীয়-বৃক্ষাদি-পরিশোভিত পর্ধতমধ্যে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া কল্পনা করেন যে, এ ব্যক্তি অরণ্যের সহিত একীভূত 
হইয়া গিরাছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেমন এ পর্তপগ্রবি পুরু পর্বতে 
প্রবেশ করিয়া বৃক্ষাদির শোভা পরিদর্শন করেন এবং দে সময় ও পুরুষের 
এস জল হইতে একট পৃথক্‌ অবস্থানও বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ দ্রষ্টা, দৃপ্ত ও 
দর্শন-ব্যাপার অপগত হয় না, তদ্রুপ ব্রচ্ছলৌকের অধোঁভাগে দেবীধামে 
স্থিত বহির্দর্শা তর্কপন্থী লোকসমূহ বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা ধারণা করিতে 
না পারিয়া অদ্বয়ভ্ঞানতত্বকে, নিধ্বিশেষ, নিরাকার প্রভৃতি কল্পনা করিয়া 
থাকেন। স্তরাং শান্তরসটী ব্রহ্মসহবন্ধে প্রথম রস অর্থাৎ জীবের 
সংসারতাঁপ-নিবৃত্বির পর পরব্রহ্মে অবস্থানমাত্র। এ অবস্থায় কিয়ং 
পরিমাণে জড়ব্যতিরেক-সুখ ব্যতীত স্বাধীন ভাৰ কিছু নাই। তখনও 
পর্ব্রঙ্গের মহিত সাধকের কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই । 


দাত্তরসের আশ্রয় 
দ্বিতীয় রস--দান্তরন ; ইহাতে মযতা বিগ্বমান। “আমি দাস ও 
ভগবান্‌ আমার নিত্য প্রভু’ এবং প্রভুর ইন্দরিরপ্রীতির জন্য জীবাআ্সার 
স্বাভাবিকী দাণ্ত-প্রবৃত্তি_-ইহাই দাশ্তরসের লক্ষণ । 
আশ্রয়--রক্তক, পত্রক, চিত্রক; বকুল প্রভৃতি 


দীম্তরনের 


অখ্যরসের আশ্রয় 


তৃতীয় রস--নখ্যরদ ৷ সখ্য ছুইএরকার-_-গৌরব-সখ্য ও বিশ্রস্ত-নখ্য। 
দান্তরমে ও গৌরবসধ্যে সন্ত্রমরূপ কণ্টক বর্তমান। সম্ত্রমের স্বভাব এই 
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যে, উহা বিষয়কে আশ্রগ্ন হইতে কিঞ্চি ২ দূরে রাখে। বিশ্রস্তনখ্য-রসের 
রসিক গোপবালক সখাগণ কুকের ঘাড়ে চড়িতে, কৃষ্ণকে নিজের উচ্ছিষ্ট 
ফল খাওয়াইতে, তাহার সঙ্গে মারামারি করিতে কোনও দ্বিধা বোধ 
করেন না। বড়ই আপনার ভাব । 
বৎসলরসের জাশ্রয় 

আবার দাস্য হইতে সখ্য যেমন শ্েষ্ঁ-সখ্য হইতে বৎসল রসও 
তদ্রপ আরও শ্রেষ্ঠ । জগতে ও দেখা বায়, সমস্ত সখাগণ অপেক্ষা পুত্রই 
অধিকতর প্রির ও আনন্দোৎপাদক | নন্দ-বশোদা_নেই বৎ্সলরসের 
রসিক । 

এষ্র্ধ্য ও মাধূ্য-রজ 

এর্্যরসের বিষয-শ্রীপতি নারায়ণ ; আর মাধুর্য রসের পরম 
বিবয়-শ্রীকুষ্চ। এখৰ্য্যন্বারা শিথিল প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই ; কেননা, 
এখধ্যরসের রসিকগণ বিচার করেন যে, বিশরস্তভাব-দারা বুঝি তাঁহাদের 
ভগবৎসেবা শ্রথ হইয়া পভ়িবে | প্রকৃতপক্ষে ভা নয়, বিশ্রজ্ত-সেবায় 
সেবার গাঁড়তা ও মমতার আম্পদের প্রতি আরও আপনার হইতে আপনার 
জান অধিকতর বর্ত্তমান । 

ভগবৎপ্রেমার নিকট মুযুক্ষার তুচ্ছ 

কিন্তু কতকগুলি লোক আত্মরাজ্যের এইনকল অতি উচ্চতৰ্‌ ধারণা 
করিতে না পারিয়া ত্রিবিং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্বি, জড়মুক্তি ব! 
নিব্িশেষ ব্ৰহ্ধাস্থনন্ধানকেই পরমপ্রাপ্য বস্তু মনে করেন। তাহারা জড়- 
বৈচিত্রের হেয়তা-দর্শনে চিবৈচিত্র্ের অভাব বা অনস্পূর্ণত। কল্পনা 
করেন। কেহ কেহ দাস্ত-সখ্যাদি ভাবনকলকে নিব্িশেষ অবস্থার পূর্ব 
বলিয়! কল্পনা করিতেও ক্রটী করেন না। গ্রমস্মহাগ্রভু এনকল 
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কথা,রীজাবির|জের নিকট মামান্ত একমুষ্টি অন্নের প্রার্থনার স্ঠায়। ও. 
গ্রকার সহজ সহজ মুক্তি ভন্তগণের পদে অবনুষ্ঠিত হইয়া তাহাদের সেবাঃ 
সময় অপেক্ষা করিতে থাঁকিলেও ভক্তগণ তাহাতে জন্মে করেন না। 


বুভুক্ষু ও মুযুক্ষুর দখা! ও গতি 
জগৎ বৃতুদ্ষ ও মুমুক্ষ লোকের সংখ্যায় পরিপূর্ণ । মনে'ধর্মযুক্ত জীবের 
আবর্শ-_হয়, ‘ভোগ’, না হয় ত্যাগ ।” কিন্তু ভ্রীগীরনুন্মর বলিলেন,-- 
“জীবের স্বন্ধপ হয় কৃষ্ণের ন্নিত্যদীন। 
কের তটস্থা। শক্তি, ভেবাভেদগ্রকাশ ॥ 
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ন্ থ। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-ঢঃখ ॥” 


ত্যাগিকুল ভোগিকুলকে ত্বণী করেন। ভোগিকুল ও ত্যাগিকুলের 
আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইলেও উভয়েই সমান । ভোগী আগাতবধুর 
বিষমিশ গুপায়ের লোভ দশ্বরণ করিতে না পারিনা উহা গ্রহণপূর্কক 
মৃত্যুর কবলে কবলিত হয় ) আর ত্যাগী ও খাদ্য ত্যাগ করিয়া অনাহারে 
নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করে। বেমন দুইটা ব্যক্তির ফোঁড়। 
হইয়াছে ; ও ছুইব্যক্তি দুইজন ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের নিকট গেলেন। 
একজন চিকিৎসক রোগীর ফোড়ায় বাতাস দিয়া (অর্থাৎ তাঁহাকে 
আপাতশাত্তি প্রদান করিয়া) বিদায় দ্রিলেন। অপর চিকিৎনক 
বলিলেন,--অস্োপচার করিলে তোমার পুনরায় ফোঁড়া হইতে পারে 
অতএব বদি তোমার প্রাণ সংহার করা যায়, তাহা হইলে আর ফোঁড়ার 
সম্ভাবনা থাকিবে না”_-এই বলিয়। রোগীর গলায় চুরি বসাইয়া দিলেন 
অর্থাৎ চিরতরে রোগীর জীবন বিনাশ করিলেন। সেইরূপ কর্মার 
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চালে ও পরকালে ভোগ, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর লক্ষ্য--নির্াণ। 
নেই নির্ধাণ দ্বিবিধ-বোধরাহিত) নির্বাণ ও বোধনাহিত্য শির্বাণ। 


বোধরাছিত্য বা অচিৎপরিগতি--শাক্যসিংহের লক্ষ্যবস্তু । বোধ-সাহিতা 








লভ্য--- 


বা চিন্মাতোপলন্ধি_ শাক্কর মারাঝাদিগণের লক্ষ্য । শ্ম্ভাগবত বলেন 


০, পল শাখার এ জাহ ০৯ ই 
যেংয্েইরবিন্দাক্ষ বগুক্মা।ননব্বধ্যন্তভাবাদ বিশু দ্ববু্তয়ঃ | 





আর কচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতভ্তযধোই্নাদুতযুদ্রদজ্ব যঃ ॥ 
টি. 4 এ IO 
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্কচিদ্ত্রগুন্তি মার্গাৎ তয়ি বন্ধসৌহদাঃ | 


NE oo HAE 44148 ৯ ৩ 
ত্বরাভিগুপ্ত| বিচর্স্তি নির্ভর! বিনারকানীকপমূর্দস্থ গ্রভো! ॥ 


হে কমললোচন কৃ, যাহারা সাধন করিতে করিতে ‘আমর! মুক্ত 
ভএব আর ভগবচ্চরণন্বোর আবশ্যকতা নাই-সেব্য, সেবক 
ও সেবার নিত্য পৃথক পৃথক অবস্থানের প্রয়োজন লাই,-এইরপ বুদ্ধি 
করিয়া তোমার শ্রুচরণে অনাদর করেন, তাঁহারা বোগাঁছি নানাপ্রকার 
কুচ্ছ সাধ্য বাধন-দাঁরা অনেক উন্নত পদবী লাভ করিয়াঁও ভগহচ্চহণে 
অপরাধহেতু সেই উচ্চ পদবী অধঃপতিত হুন! কিন্ত হে মাধব) 
ধাহারা তোমার নিত্য সেবা-প্রার্মী ভক্ত, তাঁহারা তোবাতে পরিনিষ্টিতবুদ্ধি 
হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে তোমার সহিত পনিষ্ঠ প্রেমযুক্ত, সুতরাং তাহারা 
সর্বদা তোমা-কর্তৃক রক্ষিত হন এবং তজ্ঞপ্ত তাহাদের বিদ্ন হওয়া ত’ দূরের 
কথা, তাহারা বিস্রবিনাশকগণের মন্তকে পদার্পণপূর্ধক নির্ভয়ে বিচরণ 

করিয়া থাকেন৷? ভক্তের বিনাশ নাই;--ভক্ত পরানন্দময়, সুতরাং কোন 
কাঁলে “ভক্তের বিনাশ সাই”-_গন মে সজ্তঃ প্রণপ্ুতি”--ইহা গীতার 

বাক্য। আজ নেই ভক্তরাঁজ নন্দের আনন্দপ্রকাশের দ্বিন। পরিপূর্ণ 

সচ্চিদীনন্ববিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ তাহার জদয়ে সর্ধদা বিশ্রাম করেন বলিয়া! 

তিনিও আনন্দময় ; এইজন্য তাহার নাম নিন্দ’ | 





এ 


) 





শরীবার্ষভানবী 
স্থান__ভ্রীগোঁড়ীয় মঠ বিছ্বুংসভ। 


সময়_-২০শে ভীরু ১৬৩১, আরা ধাষ্টমী তিথি 
( গ্ৰীরাধাজম্মোৎসবোপলক্ষে ) 


মজলাঁচরণ 


শ্রীকবঃ-বন্গ-রেবধি-বাদরারণ-সংজ্ঞকান্‌ং 
শ্রীমব্ব-শ্রীপদ্ননাভ-ামন্বৃহরি-মাধবান্‌ ॥ 
রঙ চে সু 
দেবনীশ্বরশিল্যং শ্রীচৈতত্য্চ ভঙগামে । 
শ্রীরষ্তপ্রেমদানেন যেন নিম্তারিতং জগৎ ॥ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শিশ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য দেবি নারদ, নারদের 
শিষ্য ব্যাসদেব, গ্রীমধৰ মেই শরীব্যানদেবকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। 
সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচাৰ্য্য ীমধ্বমুনির অষ্টাদশ অধস্তনপর্ধ্যায়ে গরীকৃষ্ণচৈতন্ত- 
মহাপ্রভু যিনি এই জগতে প্রেমরত্ব বিতরণ করিয়া জগৎ উদ্ধার 
করিয়াচ্নে,_সেই শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রতুকে আমরা ভজন করি। দেই 
অভিন্ন-ব্রজেন্্রনন্দন গৌরসুন্দর মহাপ্রভুই কলিযুগে রাঁধা-ভীব-ছ্যতি- 
সুবলিত তন হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন । ‘নেই গোবিনা- 
নন্দিনী রাধা গৌবিন্দমোহিনী গোবিন্মর্কব্ব নর্বকান্তা-শিরোমণি* শ্রীমতী 
বুষভাণু-নন্দিনীর জন্মোৎসব বর্ষপর্য্যায়ে গতকলয অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
ভাগবতে স্পষ্টভাবে গ্রীরাথার নাম নাই কেন? 
্রীক্ব্চদ্ৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীষ্ভাগবত-নামে যে “পীরমহংদী সংহিতা' 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সুষ্ঠুভাবে প্রীকষঃদীল! বর্ণন 
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করিয়াছেন, কিন্তু রহহ্বিচারে বিশেষভাবে জরীযতী রাধিকার নাম 
উল্লেখ করেন নাই। ধাহার জন্য গ্রীর্বঞ্চলীলা, বিনি শ্রীকঞ্জলীলার 
প্রধানা নারিকা-বিনি আশ্রয়তব্ববিচারে বর্কশেট আশ্রয়, তাহারই নাম 
জরমতাগবত-গ্ৰন্থে উল্লেখ নাই কেন ?--ইহা অনেকেরই হৃদয়ে প্রশ্ন হইয়া 
থাকে | শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়াই লীলার 
পরমগোপনীয়ত্ব-বিচারে শ্রীব্যানদেব অনধিকারি-সাধারণ শ্রোতা ও পাঠক- 
দিগের নিকট হইতে গোবিন্দ-প্রেমি কগণের পক্ষেও পরম-ছুর্লভ সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় উপান্ত শ্রীরাধাতত্থ গোপন রাখিবার জন্য সেই তত্বের উল্লেখ 
প্রকাণ্ঠিভাবে করেন নাই। মর্কটের নিকট মুক্তার মালা প্রদান না 
করিয়া গোপন রাখা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? আবার, পরমহংদ 
ভক্তকুলের জন্য যে তিনি গ্রীমভাগবত-গ্ন্থে রাধার বিষয় কিছুমাত্র 
উল্লেখ করেন নাই, তাহাও নহে। যেমন শ্রযস্্াগবত-গ্রস্থে শ্রীগৌরাব- 
তারের কথা ইন্দিতে ব্যক্ত হইয়াছে, তত্রপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর 
কথাও অভিগৌপ্য রহস্তভাবে উক্ত হইয়াছে ১--১০/৩৭২৮ (ভাঃ) 





“অনয়ারাধিতো ন্যুনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
যর বিহায় গৌবিন্দঃ শ্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ 
্রীমতী ‘সৰ্ব্বকাস্তা-শিরোমণি’ কেন ? 
যোড়শসহম্র গৌপী শীক্বফ্ের রাসস্থলীতে উপস্থিত থাকিরা অীকৃষ্ণের 
দেবার নিযুক্ত । বোগেশ্বর গ্রীক অচিন্ত্যশক্তিবলে ছুই-ডুইটী গোপীর 
মধ্যে একএকটা মুত্তি প্রকাশপূর্বক গোগীমগুলমণ্তিত হইয়া রাসোত্নবে 
প্রবৃত্ত । শ্রীমতীর অভিমান হইল/তবে কি আমি শ্রীকৃষ্ণের সর্কোত্তমা 
সেবিকা নহি? আমাকে না হইলে ও কি ককের চলিতে পারে ? বোড়শ 
সহন গোগীকাই ত তাহার সেবা মন্পূৰ্ণভাবে করিতে পারেন? নেই ষোড়শ 


দু জীলপ্রভৃপাদের বক্তৃতাবলা 


শীশিটিািশিিিিোশোোশোাশীশিিটীটিিীশিশশিিশিশিছ 


সহজ সেবিকা, যাহারা গ্টগোবিন্দের জন্য লোকধন্ম, বেনধর্ল্ম, ye 
কৰ্ম্ম, লঙ্জা, বৈধ্য, দেহস্ুখ, আত্মসুখ, আধ্যপথ, নিজেদের পরিদ্রন-গ্রীতি 
হ্বজন-তাড়ন, ভ্ংসন, ভয়-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বধাদৰাত 
কঞ্খেরইন্দিয়-তর্পণ করিতেছেন, যদি আমার জন্য শ্রীকবক্চ তাহাদিগকেও 
ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই বুঝিব যে, আমি শ্ীকঞ্চের বথার্থ যেবিকা * 
সেইরূপ মনে করিষা শ্রীমতী রাধিকা রাণস্থণী পরিত্যাগপূর্ধক চলিয়া 
গেপেন। শ্রক্বষ্চের রাস বন্ধ হইল। যাহার অন্ত সব -যাঁহার অগ্ 
রান, যিনি না হইলে রানোৎসব আরম্তই হইত না, তাঁহার অনুপস্থিতিতে 
রাগ বন্ধ হইবে না কেন? গোবিন্দও সেই প্রিয়তম! ও প্রধানা নায়িকার 
অন্থ্সন্ধান করিবার জগ্ত রাঁসন্থণী পরিত্যাগ করিলেন। তখন গোপীগণ 
পরপর বলাবলি করিতে লাগিলেন,-_হে সহচরি, আমাদিগকে ছাড়িয়া 
শীত বাহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবগ্তই 
অধিক আরাধন! করিয়াছেন ॥ 

শ্রীরাধিকা বিমা অন্যনমন্ত গোপী একত্র নিলিয়াও কৃঞ্চের সুখের কারণ 
হইতে পারেন না। রাধার সহিত গ্রীক্বষ্চের ক্রীড়ারন বুদ্ধি করিবার 
জন্যই আর নব গোপীগণ রদোপকরণ-স্বরূপা। শ্রীজয়দেব-গোন্বামিগাৰ 
প্রগীতগোবিন্দে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, 

কংনারিরপি সংদারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্‌। 
রাধামাদায় হৃদয়ে ভত্যাজ ব্রজন্থন্দরীঃ ॥ 
কংসারি কষ সম্পূ্সারনূপা রাদলীলা-বাসনাবন্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া 
ব্জন্থনারীগণকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গেলেন। 
গোগীর আন্ুুগত্যময় ভজনের সর্ববশ্রেষঠত্ব 

শ্রীরাঁনাবতারে দণ্ডকারণ্যস্থিত ষট্টিসহজ্ খষি ভগবান্‌ গ্রীরাধচন্জের 

কোটিকনর্পবিজিত অপ্রাক্কত মনোমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়াও গোগীদেহ 
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পাভ করিবার ইচ্ছা করিরা গোপীর আন্গগত্যে বহব বংগরব্যালী তপন্া 
করিয়াছিবেন। তাঁহারাই শ্রীক্চবীলায় গোগীদেহ লাভ করেন। 
গোপীদেহ প্রাকৃত রক্রমাংসের থলি নহে, তাহাদেরও গ্রকৃষেরই স্তায় 
সচ্চিদানন্দময় তন্গ। নেই তাপস খবিগণের অটাজুটমণ্ডিত মস্তক, 
সাঁধনক্রিষ্ট জীর্ণ যান দেহ ভগবানের নস্রনোৎসব বিধান 
করিতে পারে না এবং তাহার! শান্ত, দান্ত বা গৌরব-সব্যে ভগবানের য়ে 





দেবা করিয়াছেন, তাহাতে- ৫ দু [ভজনের দে ও যাধুধ্য নাই 
বলিয়াই তাঁহার! নিত্যচিদানন্দমন্ী গোপীতন্থ লাভ করি নয 
হইয়াছিলেন। গোপীগণের সচ্চিদানন্দনর দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, 
প্রতি অংশ, প্রতি হাব-ভাব শ্রগোবিন্দের নেবাহুকূল। 
শ্রীকৃব্ঃপ্রিয়তম? আর ধিকা 
ব্রিদণ্ডিপাদ গ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বা তুক্গবিস্তাদেবী তাহার 
ভীরাধারসন্ধানিধি' গ্রন্থ বার্যভানবীর তবে বলিয়াছেন 
যস্তাঃ কদাপি বদনাঞ্চনবেলনোথ_ 
ধন্ঠাতিধ্াপবনেন কৃতা্থমানী ৷ 
যোগীন্রদুমিগতির্মযুন্ুৰনোহপি 
তন্তা নমোইস্ত বুষভানুভুবৌ দিশেহপি ॥ 
কোন সময়ে যে শ্রীমতী রাধিকার বল্াঞ্চল-সঞ্চালন-ফলে গবনদেব 
ধর্তাতিধন্য হইয়! কষ্গাত্র স্পৰ্শ করায় যোগীন্্রগণেরও অতি-সুদুর্ণভ. 
সেই গ্রীনন্দনন্বন পধ্যন্ত আপনাকে কতকতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই 
প্রীমতী বার্ধভানবীদেবীর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক ৷ 
প্রীবাধিক! সর্বববিষয়ে সর্বাধিক 


নান্য-রলের রসিক রক্তক। পত্রকঃ চিত্রক বে রসের আস্বাদন: 
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্ বি আলা 
করিতে পারেন না, সখ্যরসে--শ্রীদাম, জাম, দাম, বন্ছদামাদি 
গৌপধালকগণ ৰে রসের মধু রিমা আস্বাদন করিতে পারেন না, বৎস 
রসের রসিক--প্রীনন্দ-ঘশে [দা যে রদের পরমোৎকর্ষ ধারণা করিতে 
পারেন না, উদ্ধবাদি শ্রেষ্টগণ যে রসে জন্য নিত্য লাগায়িত, সেই মধুর 
রসের রসিক গোপিকাঁবর্গ-মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা--সর্ক্বোত্তমা, রূগে- 
গুণে-দৌভাগ্যে-প্রেষে সর্বাধিক] | 
কৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠা কে ?_প্রীল রূপপাদের বিচার 
গ্রীন রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামূতের শ্লোকে সেই গিমতী রাধিকার 
শ্রেষটত্ব-বর্ণনে বলিয়াছেনঃ 
একট্রিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিযতয়া ব্যক্তিং ঘবুদ্ঞনিন- 
স্তেভ্যো ভ্ঞানবিযুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠান্ততঃ | 
তেভান্তাঃ পত্তপালপঙ্কদদৃশস্তাত্যোহপি সা রাধিকা 
প্রে্টা তদিয়ং তদীরনরমী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥” 
কুকর্ম, বিকন্ধী ও অক্্মী হহতে সৎকল্মীর উৎকর্ষ 
পরের, অপকার, চৌর্য্য, মিথ), ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভাতি অনৎকাষ্য- 
রত বাক্তি হইতে যাহার! দেশের ২519, দান, ধ্যান, তাঁথভ্রমণ প্রভৃতি 
করেন, যাহারা কেবলমাত্র নিলে." ইন্দিয়ের ব্বার্থাঘেবা নহেন সেইরণ 
সৎকম্মী শ্রেষ্ঠ ; কারণ, অপৎকর্মের প্রাৰণ্যে অগতে মন্য্যজাতির পঞ্গে 
বাস করাই অনস্তব হয়; কিন্তু এইরূপ সত্কক্মীর আদর্শই চরম নহে। 
সৎকন্সিগণ কুকন্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ট। জীবগণকে উচ্ছ লতার কৰণ 
হইতে রক্ষী করিরা তাহাদের অসৎকন্ম সঙ্কোচ করিবার জন্তই সৎকর্নের 
ব্যবস্থা। কিন্তু কম্মিগণ বুভুদ্ষু, তাহার! ইহকীলে অভ্যুদয় ও পরকানে 
সুখের জন্ত ব্যস্ত। বাহার! আপনাদিগকে নিধাম-কম্মী বলির! মনে 





নিহিত 
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করেন, তাহারাও প্রচ্ছন্রভোগী। নিজেদের অন্তঃস্থলের গভীরতম 
প্রদেশে লুন্কায়িত নিজেন্দ্রিয-প্রীতিই নানাকারে স্বদ্বেশ-প্রীতি, দরিদ্রকে 
অন্নদান, বন্জদান। দাতব্যচিকিৎসালয়-নির্ম্মাণ, পুন্ধরিণী-খনন, জলছত্র- 
স্থাপন, অতিথি-নৎকারা দি সংকার্ধ্যরূণে প্রকাশিত হয়। 


জড়মিষ্ঠ কৰ্ম্ম হইতে চিদনুসদ্ধিওন্থু ভ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব 


কর্প্রিগণ তাহাদের কপটতা নিজেরা ধরিতে পারেন না। সেই 
বু কৰ্ম্মী হইতে মুমুক্ষু জ্ঞানী শ্রে্ঠ। তাহারা তাত্বিক, কর্মিদিগের 
নির্ব,দ্বিতা বুঝিয়াও পাছে তাহাদিগকে বকর হইতে নিবৃত্ত করিতে 
গেলে নিজেরা অসংৎকর্ম্মাসক্ত ভইয়া পড়েন, এইজন্য জ্ঞানিগণ গীতার 
বাক্য স্মরণ করিয়া থাকেন_ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদদ্ঞানাং বর্মনজিনাম্‌ 
অর্থাৎ অজ্ঞতা-বশতঃ কর্থ্ে আসক্ত কর্ম্সসঙ্গী মূর্বব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ 
জন্মাইবে নী। তাহা করিলে তাহারা অসংৎকর্ম্মানক্ত হইয়া পড়িবে। 
কপিগণ মূর্ঘ) অসুর জ্ঞানিগণ বিচার করেন--“তে তং ভুক্ত স্বর্গলোকং 
বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্যালোকং বিশস্তি।” কর্থিগণ সৎকর্ম্মজনিত 
'পুণ্যফলে দিব্য দেবভোগদকল প্রাপ্ত হন) পরে সেই প্রভৃত-স্খ-জদক 
স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলৌকে আগমন করেন। 
সুতরাং জ্ঞানীরা কর্মীর মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া অমূর্ের বিচারে চির- 
আনন্দের গুয়াসী হইয়া মুমুক্ষু হন। তাহাদের বিচার এই যে, অস্তিত্বই 
যখন ক্লেশদায়ক, তখন চিদ্‌ রাছিত্য, অচিৎনির্ববাণ বা চিৎসাহিত্য ব্রহ্গে 
বিলীন হওয়াই শ্রেয়কর ! এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই নির্ভেদ-বরহ্মামুসন্ধান- 
তৎপর জ্ঞানী, মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ইহাদিগের আশা কত হ্ুত্র! 
ইহারা মূর্খ কন্মীর উপর পাল্লা দিতে গির, নিজেরা অমূর্থ সাজিতে গিয়া 
প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্ঘই হইয়া পড়িলেন, আত্মবিনাশ সাধন করিলেন। 
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পা পাপপপতপপ ও 


যে নিত্যানন্দ লাভের আপার জ্ঞানী ত্যাগী সাদিলেন, ভোগীকে | 
দণা করিলেন, তাহার ভাগ্যে সেই নিত্যানদনাঁভ হইল না! 
গজ্ঞানী ভীবনুক্তদশী পাইন, করি? মানে । 
দ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥” 
ন ভগবৎুসেবকের অর্ববত্রেতততব 


চহ তে ওদ্বভক্ত শ্ৰেষ্ঠ -- ভক্তের পদবী সর্ব- 





মনে করেন,-_ভক্তগণ, বুঝি তাঁহাদের 


তা 5 
পট শাঁড়েনঃ খর পুজ। A "জীবে 







দয়া করেন, ' করেন; কিন্তু বস্তুতঃ 
ভাহা নহে। র্‌ ভাঁলমন্দ- 422 কিন্ত 


ভক্তের সেবা--অধোক্ষত্রদঘ ধনী রঃ যাহা হা ভর জ্ঞান ধারণা করিভে 
অসমর্থ । ভক্তের নিজেক্রিয়-পরীতি নাই, আছে কেবল কৃষ্ণেন্দিয়-প্রীতি ৷ 
ফলত্যাগীর বিচারের হেয়ত! 

জ্রানী মনে করেন,--ভক্ত বুঝি তাঁহারই মত কোন অনিত্য বস্তুর, 

যে বস্তু পরে আর থাকিবে না, যে দৃশ্ড, দর্টা ও দর্শনের অস্তিত্ব বিলুপ 
হইবে, যাহার ধিগুটী বিন হইবেঠদেইরূপ বস্তরই অন্ধৰিশ্বাসমূদে 
ন করেন। জ্ঞানিগণ অচিন্ত্যশক্তিনম্পন্ন ভগবানের চিন্ময় হাত, পা মুখ 
চোখ, নাক, ঠোঁট সব কাটিয়া, তাহার হাতে হাত কড়ি, পায় বেড়ী দিয়া 
শবে তাহারই অন্গএরত্যঙ্গ ছেদন করিয়! তাহাকে নিরাকার নিখ্মিশেয 
করিতে প্রযনানী। ভগবান্_যিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা, তিনি ভোগ করিণে 
পাঁরিবেন নাঁ, তিনি হাঁত-পা-ছাড়! বন্ত হইবেন! আর যত নখ 
জড়ভোগের জন্য হাত-পা, ভোগি কুলের থাকিবে--তাহারা হিমালয়ের 
মুক্ত বাযুতে, অরণ্যানীর নির্জন দৌন্ধ্যে, ভাগীরথীর রমণীয় কুলে বিয়া 
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ত্যাগের নামে প্রচ্ছন্ন ভোগ করিয়া লইবেন! ভক্তগণ নেইরূপ প্রচ্ছন্ন 
ভোগী নহেন। বে মুক্তির জন্য দ্রানিগণ লালায়িত, তাহ! ভন্তগণের 
ক: তান্লিঠটীবলোর ল্যাসু বং Pe 

নিকট ত্যক্তনি্ঠীবনের গ্যয়ি বস্তু =অগ্রাহ পরিত্যাজ্য বস্তু! পরীর 


লা 


করীয়ুতের লেখক শ্রীল বিষঙ্গল গোস্বামী বলিয়াছেন-- 


ঘুক্তি-ভক্তির অন্ুগামিনী দাসা 


ভক্তিস্থরি স্থিরতরা ভগ্বন্‌ যদি স্তা- 
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমৃত্তিঃ । 
মুক্তিঃ স্বয়ং খুকুলিতাগ্ুলিঃ নেবতেংস্বান্‌ 
ধন্্মার্থকাঁমগতয়ঃ বমকগ্রতীক্ষাঃ ॥ 
বাহার শ্রীরুষেশুদ্ধভক্তির উদ হইয়াছে, তীহার নিকট মুক্তি স্বয়ং 
মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া নেবা করিবার জন্য ব্যন্ থাকেন, শুদ্ধভক্র তাঁহার 
দিকে একবার কিরিয়াও চাঁন ন, আর বর্ম্ম, অর্থ, কামসকল কোনসমস্ 
শুদ্বতন্তের সেবা করিবার স্থবোগ পাইবে এই আশায় সময়ের প্রতীক্ষা 
করিয়া বিয়া থাকে| স্থতরাং বন্দীর প্রার্থনীয় ধন্মার্থকাম ও জ্ঞানীর 
লোভন য় মৌক্ষ__ভক্তগণের থুৎকারের বস্তু ৷ 
মুমুক্ষার তুচ্ছ 
নীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাৰ বলেন-- 
একৈৰল্যং নরকাঁধতে ভ্রিদশগুরাকাশপুষ্পাক্ততে 
চর্দান্ডেজ্ির কালদর্পপটলী পোতখাতদ্াযতে ! 
বিশ্ব পূর্ণস্ধীয়তে বিধিমহেস্রানিশ্চ কীটায়তে 
য্খকারপ্যকটাম্মবৈভববভাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥ 
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কর্মীর লোভনীয় ইন্্রপুরীর সুখ-তাহার নিকট আ কাশকুলগুষের সায় 
অবান্তব। যাহার শ্রীগৌরমুন্দরে প্রেম উদিত হইয়াছে, বিশ্বামিত্রপ্রযুধ 
তাপম-কুলের্ার তাহীর পতনাশঙ্কা নাই; শ্রীগৌরসুন্দরের ক্বপাকটাক্ষের 
এইরূপই প্রভাব! সুতরাং মর্কপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্বতদ্ষ ককের 
প্রিয়তর। সর্বগ্রকীর ভক্তগণ-মধ্যে আবার প্রেমনি্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের 
অধিকতর প্রিয়। সর্ধপ্রকার প্রেমভক্তের মধ্যে ভ্রদগোপীগণ কৃষ্ণের 
আরও অতিশয় প্রিয় । দর্ধগোগীগণের মধ্যে শ্রীয়তী রাধিক! আবার 
কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিরতমা-তীহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর প্রিয়তম কেহ 
নাই। বেরপ গ্রুরাধিকা কষ্ণত্রিরতমা, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের 
অত্যন্ত প্রিয়তমা । মেই শ্রীরাধার দাশ্ডই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয় 
এমন দিন কবে হইবে,--দেদিন আমর! অন্য অভিলাষ, স্থত্যুক্ত তৃচ্ছ 

কৰ্ম্ম, অকিঞ্চিংকর নিঝিশেষ জ্ঞান, তপ ও যোগাদি--সমস্ত কাঁকবিষ্টাবৎ 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার দান্তে নিযুক্ত হই) ্রাধাগোবিন্দের নিত্য 
গরম-চমৎকার-মাধুধ্যময়ী সেবার অধিক্লার 1 অনর্থযুক্ত অবস্থার 
গরীরাধার দাস্ত-সৌভাগ্য-লাভ ঘটে না। যাহারা অনর্থযুক্ত অনিকার 
অবস্থায় পরম-প্রেষ্ঠনেবিকা শ্রীরাঁধার রা লীলার আলোচনার 
তৎপর হন, তাহারা ইন্দরিয়ারামী, এ: ভোগী, প্রাকৃত সহজিরা 
শরীবক্ষবংহিতার ব্রহ্মা প্রীগোবিনের এইরূপ স্তব করিয়াছেন, 

প্রেমাপ্রনচ্ছুরিতভ বউষিলোচনেন 

সন্তঃ সদৈব অনদেইপি বিলোকয়ন্তি 

বং শ্যামমূন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূগং: 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং তজাবি॥ 

প্রেমবিভাবিত . সমাধিচক্ষেই সেই অচিত্তগুপন্থরপ শরীশ্ামন্ন্বরের 

অপ্রাক্বত- তির, দর্শন-লাভ হয়। : অনর্থ,ক্ত গোমিক ভক্তগণ নেই 


শীবা্মভানবী ন SE 
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্রুগোবি্নকে ' দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং যে-নকল পরম 
স্ুক্ৃতিবিশিষ্ট অনর্থমুক্ত পুরুষ রীরাধার দান্যে থাকিয়া শীক্বফ্ণের ভজন 
করেন, তাঁহারাই এরীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারেন,_তীহারাই 
অষ্টকাঁল শরীরাধাগোবিন্দের শেবা-নৌভাগ লাভ করেন। তাহারাই 
ধৃন্য--ধন্যাতিদধন্য । 


জ্রীমধ্বাবিভ্ভীব 
ভ্বান--গ্রীমাধ্ঘগৌড়ীয় মঠ, নবাবপুর, ঢাঁকং 
তারিখ-:২১শে আশ্বিন, ১৩৩১, আমাধ্বজন্ম অব 
মুজলাচিরণ 

নু “আনন্দতীৰ্থনামা সুখময়ধামা বতিজীয়াৎ, 

$ সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কার্ততরত্তি বুধাঃ ॥” 
নেই আনন্দতীৰ্থ নামক রীম্ধ্বমুনিকে আমি সসন্ত্রমে অভিবাদন করি 

ভীহার জয় হউক । পত্ডিতগণ তাহাকে সংদারদাগর পাঁর হইবার 
নৌকাঁসদৃশ বলিয়া কীর্তন করেন। দেই বতিরাজ--সুখমর়ধাম ! 
আজ তাহার আবির্ভাব-দিবন ! 


গেড়ীয়-আন্ার ও আঁচার্য্যগণের শ্রচীরেভিহাজ 


বাঞ্কালাদেশে গ্রমন্সহাগ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়-সম্প্রবায়ের সকলেই 
দেই বুদ্ধবৈষ্ণবাচার্যের অনুগত। তাহার অপর নাঁষ--ভ্রীম্ধ্বমুনি | 
তাহার নামান্দারেই এই মঠের নামকরণ হইয়াছে। নেই, প্রীপাদ 
আনন্দতীর্থ বা! পূর্ণপ্রজ্জের অষ্টাদশ অধস্তন শ্রীককষ্তচৈতন্যদেব, সৃণ্তদশ 
অধন্তন-_শ্রীরদৈতপ্রড় ও গ্রীনিত্যাবন্দ প্রভু ॥ এই তিন প্রভু শরীম্ধ্ব- 
মুনিকে স্বীয় গুরুপরপ্পরা-মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বমুনি কেরন 
দেশের উত্তরাংশে (বর্তমান কেনাড়া জেলায় ) আবির্ভত হন। এই 
মহাত্মা ভারতবর্ষে গঞ্োপাসনার পরিবর্তে একমাত্র বিষ্পাঁননাই 
কর্তবাতা প্রচার করেন! তাহার পূর্বে মারাবাদাচার্য্য শিব গুরুতনয় 
শন্করপাদ আবধ্যধর্ম-সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীমধ্ব পুনরার 
দেই আধ্যবর্শের মধ্যে ভগবদীনুগত্য বা ভগবৎসেবাই প্রচার করেন। 
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গ্রুরধবঘুনি অঙ্গুলি নির্দেশপুর্বক শ্রক্কালু ঘগন্থাদীকে দেখাইলেন, 
প্রীবের অধিষ্ঠানে বে নিত্য ভগবৎনেবাতাতপর্ধা। তন্ম,লেই আস্তিক্যবাদ 
প্রতিষ্ঠিত! ভগবানের আন্নগত্য ব্যতীত জীবের অন্ত গতি নাই। 
শিব গুরুতনয় শহ্করনাচার্য্য মালাবার জেলার কালাডিগ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন; শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষ বৌদ্ধ বা বেদবিকুদ্ধবাদে 
প্লাবিত ছিল! বেদবিরুদ্ধবাঁর খণ্ডন করি! শঙ্কর বর্ণাশ্রমধর্শ প্রবর্তন 
করেন। পুর্বে বৌদ্ধ ও জৈনগণেত নানাগ্রকার অবৈদিক বর্ণধর্ম্মের 
দ্বারা ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন ছিল! ভাগবতেও (১৩২৪ ) দেখা বায়, 
এবুদ্ধে৷ নায়াগ্রনস্থৃতঃ কীকটেহু ভবিস্তি” 
বৌদ্ধ ও জৈনগণ বৈদিক ধর্শের বিরুদ্ধে অনেক বাধা দিয়াছিলেন 

শঙ্করাচার্য্য বেদাবহিত ধর্ম প্রবর্তন করেন: বর্তমান হিন্দুযমা অনেকটা 
শঙ্করের অনুগত। শ্রীশঙ্কর বর্তমান উত্তরভারতে বর্ণাশ্রমের একমাত্র 
কর্ণধার। তিনি বৌদ্ধধর্থের নিরাদকল্পে বেদের আংশিক উদ্দগ্- 
স্থাপনকর্তা-তিনি একেশ্বরবাদের প্রবর্তক ! বেদশান্রের কম্মশাধিগণ 
ফলকামী হওয়ায় বহু দেবতার উপানক! ইন্দু, একাদশ রু্, অষ্টবন্স, 
অগ্নি, সধ্য, বরুণ, অখিনীকুষার, বিশু প্রভৃতি বহু বহু দেবতার উপামনার 
বিষয় বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্ম্ম বা সকাম উপাবনার্‌ মূলে 
“আসি দৰব্মল, আমি প্রভুর অনুগত, দেবতাগণের অধীনে থাকিলে আমার 
সুখনাভ হইবে’ এই প্রবৃত্তি অবস্থিত! কর্্মকাণ্ডিগণ এই মতের 
আশ্রিত । বৌদ্ধগণ৷ ইহাতে বাধ! প্রদান করেন এবং জৈনধর্ক্দে 
উহার প্রতিক্রিয়া দুষ্ট হয়! জিনদিগের মধ্যেও ২৪ জন্‌ অবতার, অষ্টবস্থু 
পরে অনেক গ্রাম্য দেবতা, পর্বতের ও বৃক্ষাদির ঈশ্বরত্ব কল্পিত হর! 
উত্তরভারতে, নেপালে, ভুটানে, চীনদেশে এই অবৈদিক উপাসনা-় 


প্রচলিত হইয়াছিল 1 ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ দেবতা ছিল 
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একগ্রামের দেবতা অন্ত গ্রামের দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ প্রতিপাঁদন 
কর] যেন একটা বড় বাহাদুরীর কাধ্য বলিয়া বিবেচিত হুইয়াছিলি। 
বেদের প্রতিপাগ্ ধর্ম্ম কর্মকাণ্ডিগণের হাতে পড়ায় সঙ্কার্ণ সাম্প্রদায়িকতার 
স্ষ্টি হইতেছিল । 


চঙ্জড় গমন্বয়বাদের জন্মরহত্য 


বহ্ীশ্বরবাঁদিগণ পরস্পর বিবাদ করিত-_এএই পাহাড়ের দেবতা শ্রেষ্ঠ, 
এ পাহাড়ের দেবতা অশ্রে্ঠ।* পূর্বে ধর্মের অধীন জাতীয়তা ছিল। 
বর্তমানে জাতির অধীন ধর্ম। এইসকল সাম্প্রদায়িকতা ও তন্সূলে 
দ্বন্দ ও বিদ্বেষের হাতি হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সমন্বয় বা কোর 
একটা পন্থা কল্পিত হইল! এইরূপ ।একটী cosmopolitan প্রবৃত্তি 
তাঁৎকালিক সভ্য মানবজাতি ও পণ্ডিতমগলীর ভিতর উদিত হইয়াছিল 
শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাঁসকগণের 
প্রতিদন্দবিতা-নিবাঁরণার্থ মানবের মন তথা-কথিত সমন্বয় ও মৈত্রীর 
ছায়াতরুরূপে এমন একটা একত্ববাঁদ স্ষ্টি করিল, যন্বারা গঞ্চোপাসনার 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আনিয়া বিরাম লাভ করিতে পারিবে । এই হ্মাঁনব- 
সন্সঃক্ঙ্সিত সবন্বয়বাদ জনসাধারণের নিকট বড়ই মিষ্ট বলিয়! বোধ 
হইল! Discordant elementseলি একত্র হইয়া কোনও একটা 
common flag এর ভিতরে আসিলে তাহার নাম “দমন্বয়” । ‘উপান্ত'-" 
টির কারখানা হইয়াছিল--মানব-মন। আবার উপান্তাকে ভা্িয়া চুরিয়া 
একীভূত করিয়া দেওয়ার কর্তাও হইল-_মালব-মন। সে সময় বৌদ্ধ ও 
জৈন বিচারপ্রণালী আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট ছোট ধর্ম বৃহৎ 
হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র গণী হারাইয়া ফেলিল। 
শঞ্চরবিজয়-গ্রন্থপাঠে ভানা বায় বে, কাঁপালিক, যোগী ও নানাপ্রকার 
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১১২০১০১০৯০১ এপ ০৮৫ 





পা পাপা 


দেবদেবীর উপাকগণ শঙ্করের বেদান্তবিচারের প্রতিপক্ষ হইয়াছিশেন। 
শঙ্চরের বিচারের ফলে তাহাদেরও পরে শাঙ্কর-মতে আন্গত্যপ্রাপ্তি 
ঘটিল | 
ভগবদাদেশপালনাবতার প্রীশঙ্করের প্রচারিত 
মতবাদের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা 

শান্কর-মত বাস্তবিক বৈদিক-মত কিনা, তদ্বিষয়ে সাত্বতগণ সন্দেহ 
উত্থাপন করিয়াছেন । তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত হইতে 
ভিন্ন করিয়| শঙ্করাচার্য্যের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ প্রচার করিবার দরকার হইয়া 
পড়িয়াছিল। ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা অস্বীকৃত না হইলে 
সার্বজনীনতার অভাব হইবে,_এইক্সপ বোধমূলেই এই পরচ্ছন্ন-বৌন্ধবাদ 
স্থাপিত । সকল-জাতীয় সাধারণ পঞ্চোগাসনাকে বেদশীস্ত্ের অনুগত 
বলিয়া ভান করিবার গ্রবৃত্ি-মূলে এই মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে । ইহার 
প্রয়োজনীতা নার্বকাঁলিক নহে--তাতকাঁলিক মাত্র। বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে 
বেদের আন্গত্য-প্রচাঁর- মূর্দিগকে প্ররোচনা মাত্র ; উহা বুদ্ধিমানের 
পক্ষে গ্রহণীয় নহে! শঙ্করের বিচার-প্রণালী বিচার করিলে দেখা বায় 
যে ,আচাৰ্য্য শঙ্কর বৌদ্ধানুকুল তাংকাঁলিক লোকবাদ স্বীকার করিষা- 
ছিলেন, কিন্তু শঙ্করের ব্যক্তিগত বিচার তজ্রপ ছিল না। নিশি ব্রহ্ম 
একীভূত হইয়া যাওয়াই তাহার লক্ষ্য! তিনি উপাসনা-প্রণালীর নিত্যত্ব 
স্বীকার করেন না) তাঁহার দশেপনিবন্তাষ্াই এতদ্িষয়ে প্রবাণ। 

বর্তমান হিন্দুসমীজ ও পঞ্চোপাসন। 

বর্তমান হিনুনীমধারী ব্যক্রিগণের অধিকাংশই শঙ্কর-শাঁনিত সমাজে 
বাদ করিতেছেন! "হিন্দু, বলিতে আঁছকাল পঞ্চোপাসক'কেই বুঝায়। 
কিন্তু ও পঞ্চোপাবকর্ধিগের উপাননা-প্রণালী নিত্য! নহে। উপাদকগণের 
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০ হুইয়। গেলে আর উপাণনার প্রয়েদন থাকে না। 
স্থতরাং উপাসনাটা অনিত্য ব্যাপার মাত । 


নির্বিধশেববাদ-জনক ও গঞ্চোপাসলা-জলনী হইতেই 
অমদ্বয়বাদ-গুজের উদ্ভব 


জগতে “ভোগ” ও ত্যাগ” নামে__ছুইটী কথা বৰ্তমান । ‘ভোগ’ ও 
‘ত্যাগ’ এই ছুইটাকেই বজায় রাখিবার নাম--িমন্বর । ভোগিকুল 
পাঁচপ্রকার খাজাঞ্চীর (বিক্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও স্ুর্য্যের) নিকট হুইতে 
ভোগ্যবস্ত লাভ করিস! ইহ ও পরলোকে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ ইচ্ছা করেন! 

শাঁক্যসিংহ ভোগের পরিণাম দেখিয়া ব্যথিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
দওায়মান হইলেন-_ত্যাগ ও তপন্তার বিচার গ্রচার করিলেন | তাহার 
মতে, তপস্তা-ত্যাগাঁদি যে কোনও কৃচ্ছ বাধ্য উপায়েই হউক+অস্থভবশক্তির 
রাহিত্যই গ্রয়োজন। গেই চেতন-রাহিত্যিই তাঁহার মতে “নির্ব্বাণ? বা 
“মুক্তি” ৷ এইরূপ “অচিৎপরিণতিগ্রূপ: মুক্তির বিচার চিদচিতএর সম্যয়- 
বিধান-চেষ্ট। হইতেই উদ্ভূত । গ্ৰীগাদ শঙ্করও গ্রচ্ছন্নভাঁবে অনেকটা শাক্য- 
সিংহের (সাংখ্যপিংহে হানি মতই স্থাপন করিলেন। শ্রীশঙ্করের চেষ্টা 
বহিদৃষ্টিতে শাক্যসিংহের প্রতিকূল হইলেও কাঁধ্যতঃ শঙ্করাচার্য্য শাঁক্য- 
সিংহেরই প্রচ্ছন্ন অনুগত বলিয়া স্বীয় মতবাদের পরিচর দিয়াছেন। 
সাংখ্যকার কপিলের মতে, প্রক্ৃতিলীন অবস্থাতেই “মুক্তি' এবং সত্ব 
গুণত্রয়ের গ্রকাশেই মায়ার “ক্রয়, ভোগ বা কর্ম্ম। শ্রীশঙ্করাচা্য এই 
সাংখ্যবাদের বিপরীত ভাব নিগুণতা গ্রহ্ণপুর্ধক চিন্মাত্রবাদ প্রচার 
করিলেন। “অতো! সদজায়ত”--অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগৎ 
প্রকাশিত হইল---এই শ্রুতিমন্ত্রে যে শক্তিপরিণামবাদ নিহিত রহিয়াছে, 
তাহা স্বীকার করিলে অধিকারী ঈশ্বরকে "বি পরী” ও জরীগুরু-ব্যাস- 


ী্ধাবির্ভা 61 


পাশাপাশি পাপ তপ্পপাপাপাতদতলালালদ৬৮৬৮%১ 
৮ তন সপপপপাপপাপাপপাপাপাপ পপসাপাপপপপপপাপপালাপৎং 


দেবকে ভ্ৰান্ত’ বলিতে হইবে_এই যুক্তি দেখাইরা মারাবাদাচার্য্য 
“বিবর্তবাদ” স্থাপন করিগ্া্চছন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তক্ছত্রে ঈথবের 
ইচ্ছামাত্র তাহার অবিচিন্ত্যণক্কির কার্যয-বিকাররূগে যে এই বিশ্ব. 
এইরূপ শক্তিপরিণামবাদ উদ্দি্ট হইয়াছে! 





বিবর্তবাদ ও প্রচ্ছপ্ননাস্তিকতা-মুলক সমন্বয়বাদ 


“পরাস্ত শকিবিবিধৈব আতে*-এই  ক্রতিমন্তে ব্রহ্মের একটা 
অবিচিন্ত্যা পরশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে । এক বস্তুতে বস্বস্তর বুদ্ধির নাম 


“বিবর্ত',--যেমন, বজ্ছুতে নর্প, শুক্তিতে রস্রত-ভ্রম ইত্যা্দি। বন্ধজীব 
যখন জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করেন,তখনই বিবর্তের উন্াহবণ উপস্থিত হয়! 


সেই বিবর্তদোৌবকে মূলবিশ্বতক্ষে ও জীব 





তন্বে আরোপ--ভগ্বানের 
চিচ্ছক্তির অস্বীকার বহি আর কিছুই নহে ;_ ইহাই প্রচ্ছন্ন 


নাস্তিকতা। এই বিবর্ভবাদের 
জ্ঞানের উপযোগী! এই 
আর গুণজাত জগত থাকিবে ন 

স্বরূপ (?) জীব ও জগতের পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। স্বতরাং শাক্যসিংহের 
নতে প্রাপ্যসুক্কি যেমন অচিদ্বিলানে অবস্থিত, শঙ্করাচাযোর মতে উহা 
তজপ চিন্মাত্রবাঁদ বা দিন অনব ১৬) নির্বাণ বা দ্র, দৃশ্য ও 
দর্শন. -এই ত্রিপুটীর বিনাশন্ষপ নান্ডিকতাই বখন চরযলক্ষ্, তখন বিনি 





এ ২ এ এ »বর Geet লালা? 
বে পথ দিয়াই চলুন না কেন, সকলেই সমান ; ইহারই নাম সমন্বর-বাদ। 


এই সমন্বয়-বাদের সুবিধী এই বে, বে কোনও স্রান্তমত ৪5 


আত্মরক্ষা করিতে পারে। দে বিটি মী নর হর 
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স্পাশীশীশীশীশীশীশাশীশাীশাশীশীশী শীট 


_তথা-কথিত সমন্বয়বাদ মানবের গ্রচ্ছন্ননাস্তিকতাঁমর়ী 
প্রেয়ঃপিপাসার পানীয় 

সমনবয়বাঁদের দ্রষা ভগবানের নিত্য আনুগত্য স্বীকার করেন ন!! 
তাহ র মিছা বা ব্যবহারিক আন্ুগত্য-ভান--ভগবানের প্রকৃত আন্ুগত্য 
নহে। উহা কৌশলে কার্যসাধনরূপ নাস্তিকতারই_ অপর দিক্‌ । 
বহ্ৰীশ্বরবাদ বিশেষতঃ পঞ্চোপাসনা হইতেই সমন্বয়বাদের সুষ্টি এবং এই 
সমনয়বাদ-_মাঁনব-কপ্পিত। 

নির্ব্বিশেষ লক্ষ্য ও গণপ্রিয়ভানুসন্ধানই সমন্য়বাদের 

অন্তনিহিত প্রতিজ্ঞ! 

অসাম্প্রদায়িকতা বা উদারতার নামে কাল্পনিক অনিত্য সত্যস্ছলনা 
অর্থাৎ নাস্তিকতা ও অবিসংবাদিত নিত্যদত্য আস্তিকতা সমন্বয় 
প্রয়াস_কেবল ভক্তিহীন ও ভগবন্বহির্ম্ম খ-লোক-রঞ্জনরূপ ব্যাপার 
হইতেই উদ্ভূত; এই সকশ অগাঁঞ্রদায়িক নামধারিগণ কাধ্যতঃ মনঃ- 
কল্পিত ভগবদ্বহির্শ,থ সম্প্রদায়েরই অষ্ট । 
জ্ীরামান্ুজাচীর্ধ্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের কারণ) 

আও সম্প্ৰদায় ও অসৎ সম্প্রদায় 

এইরূপ বিষ্ণুবিরোধমূলা সমন্ব্রচেষ্টার প্রয়াদ কেবল হা 
নহে, বহুপূর্বে ও জগতে প্রচলিত ছিল) তাহা দেখিয়। করুণাবশতঃ দুই- 
জন ভগব-প্রেরিত পরম উদ্নার মহাপুরুষ জগতে আবিভূত হইয়া- 
ছিলেন। এমকল ভগবদ্বহিষ্মূথ লগদাম্পরদারিক-ক্রবগণকে পন্থত 
ভগবদহুগত ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক্‌ করিবার বাদনায় ‘অসৎ সাম্প্রদায়িক’ 
ও সৎ’ সাশ্্রদায়িক” আখ্যা প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণদেশিকই এইবিষয়ে 
অগ্রণী হইলেন। সৎ সাশ্প্রদায়িকগণের . মনগড়া সম্প্রদায় নাই 
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তাহারা কপট উদারতার নামে নাঁপ্ডিকতার প্রশ্য দেন না। ভগবানই 
একমাত্র সং’ অর্থাৎ নিত্যসন্থ- বিশিষ্ট বস্তু । লি ভগবানের অচিত্ত্য- 
শক্তিও নিত্যা। সৎ সাম্গদায়িকগণ দেই নিত্য-নন্থাবিশিই অবিচিন্ত্য- 
শক্তিসমঘ্িত শ্রীভগবানের নিত্য উপানক) সুতরাং ভাহারাই একযাত্র 
পরম উদ্ার। জগতে অধোক্ষদ ভগবংদেবকগণ অপেক্ষা উদার আর 
কেহ থাকিতে পারে না । জড়ের উদ্ারতা_উদ্বারতা নহে ; উহা ইন্দ্রিয়- 
তর্পণমূলে উদারতার ভান বা কপটতামাত্র। সমনবয়বাদিগণ উদ্ধারতার 
ছল করিয়া, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ, সবর্য্য, ইহাদের যে কোন একটার 
উপাসনা ৫) আরম্ভ করিলেন কিন্তু বীহাকে এতকাল উপাবনা করিলেন, 
পরে সেই উপান্তের উপরই খড়ী নিপাতিত করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া 
রি চুণকাম কর! হইল, পণস্তীরা করা হইল, আবার কিছুকাল 

এ পলস্তারাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল! যখন এইভাবে ভগবানের 
নিত্য বিশেষত ও নিত্য আরাধনা হইতে লাগিল তখনই 
ভগবানের ইচ্ছায় আন্ধ প্রদেশের অন্তর্গত মহাভূতগুৰী নগরীতে শ্ীনক্ষণ- 
দেশিক-নামে এক পরম শক্তিশালী মহাপুরুষ আবিভূতি হইলেন ; 
ইহারই অপর নাম-_প্রীরামানুজাচাব্য। গ্রীরামানুজাচার্ধ্ের পরবর্তী 





ভ্রীমন্ধবাচাধ্য পুর্ণপ্রজ্ঞ! যখনই কোনও ভগবনদ্বাহুগত্যযুক্ত সত্য- 
ধঙ্মেরি কথা জগতে প্রচারিত হয়, তখনই জগতের বিষুঃবিরোধী যনুস্যগণঃ 
এমন কি, দেবতাগণ পর্যন্ত তাহার পরম শক্ত হইয়া পড়েন। 


বিঝুঃভক্তগরণের প্রতি অদেবগণের চিরন্তন 
অবিচার ও অত্যাচার 


সত্যযুগেও হরিভক্ত ভীপ্রহলাদের প্রতি বিরোধ-চেষ্টা-দমনের নিমিত 
ব হইয়াছিল; পাষপ্তিগণের আত্মবিনাশ সাধন 


= 


জনৃসিংহ-দেবের আআ! 


ক 
ব্ভা 


64 আীলগ্রভূপাদের ব্তুতাবলা 
করাইবার জন্তই ভগবানের ক্রোধের সঞ্চার হয় । গাঁধপ্তিগণ ছরি ৪] 
হরিভক্তের বিরোধ করিতে করিতে অনন্তবিনাশের পথে ধাবিত হ্য়| | 
বখন শ্রীরামান্ুজ্াচার্য আবিভূতি হইলেন, তখন তাহার প্রচারে অনেক 
বিষ্ণুবিরোধী ব্যক্তি বাধা প্রদান করিল; এমন কি, বে গুরুক্রব রামান্ুদা- 
চার্যের মত অনীম গ্রতিভাশালী ব্যক্তিকে নিজশিষ্য বলিয়া পরিচয় 
দিতে পারিনে নিজেকে কতার্থ মনে করিতেন রমা যখন সেই গুরু- 
ক্রবগত্জাদায়ের প্রচারিত কুমতবাদ ভক্তিনিদ্বান্ত ও শাত্রযুক্তি দ্বার! খণ্ডন 
করিয়া ভগবদানুগত্যময় ধর্ম প্রচার করিলেন, এবং যখন রামানুজের 
যখঃসৌরভ দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইতে থাকিল, তখন দেই মৎসর-সশ্ুদার 
শ্রীরামানুজের শক্ৰ হইয়] পড়িলেন। শ্রীমভীগবতে শুক্রাচাধ্য ও বলির 
চরিতেও এইক্প দৃষ্টান্ত পাওয়া! বায় । রামান্থুজাচার্য্যকে দ্বাদশ বৎসর 
অজ্ঞ/তবাসে থাকিতে হইয়াছিল! আজও ভারতে গ্রীরামানুদ্সাচা্্যের 
অন্থগত প্রায় তিন কোটী লোক বাঁদ করিতেছেন ইহার! বে গ্রামে বাদ 
করেন, পে গ্রামে অদৎ সম্প্রদায়ের গোকের স্থান নাই । ভারতবর্ষে 
'রাানন্দী যারে সন্প্রদার-নামে একপ্রকার ধর্থ্্রবা় দৃষট হয় 
এই রাঁমানন্দ-শ্রীরামান্ুজের যোড়শ অধস্তন । ইনি ঠিক শ্রীরামানজা- 
চার্ষেের সম্পূর্ণ অন্থগত নহেন। ইহার অন্ুগ-গণ গ্রীরামান্জাচার্যের 
একনিষ্ঠ সদাঁচার হইতে কিঞ্চিৎ দুরে বুরিরা পড়িয়াছেন। ইহারা সাধারণ 
লোকের নিকট উপাসকসম্পরদাত্-নামে পরিচিত হইলে ও চরমে শঙ্করের 
নির্বিশেষবাঁদ ও বহু দেবতার উপাসনা ন্যনাধিক গ্রহণ করিয়াছেন 
সম্পুর্ণ গুরুর আনুগত) ও শান্রী় আলোচনার অভাব হইতেই তাহাদের 
"মধ্যে এই বিপত্তি প্রবেশ করিয়াছে। অবোধ্যা, পুরী প্রভৃতি স্থানে 
রাঁমানন্দী জমায়েং সম্প্রদায়ের আখড়া আছে। বামানুজীয়গণ--একনি 
বা ওকাত্তিক বিষ্ণুদেবক! আমি যখন দক্ষিণদেশে ভরমণকালে দক্ষিণমধ্রা ৷ 
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বাঃ সারাতে রীনাক্ষি দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করি, তখন বিষ্ণুৰিরোধী ৰ 
পাক্তগণ আমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,-“মহাত্মন্‌! 
আপনার বৈষ্ণব-বেয দেখিতেছি, আপনি কি প্রকাত্রে দেবীমন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন?” যখন আম “বৈষ্ণবানাং যথা শতুঃ”_শত্তূক্ণে বৈষ্যবশ্রেষ্ঠ- 
জ্ঞানে দমস্কার ও দর্শন করিয়া যাইব, এই ভাবিয়া শিবকাঞ্চিতে প্রবিঃ 
হইলাম, তখনও শৈবগণ আমার নিকট এরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিতে 
লাগিলেন ; যেহেতু, দাক্ষিণাত্যে কোন বৈধ বিস্ু-ব্যতীত অন্য 
দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করেন না। পঞ্চোপাঁদকগণ বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুকে 
অন্য চারি প্রকার দেবের অন্ততয-ন্তানে দর্শন করন! 

শ্রীমধ্বান্থগ-গণ অপর দেবগণে বিষ্ণুভক্ত বলিত্তা জানেন । তাহারা 
বিষ্ণুর পারতম্য এবং বিঞুপ্রসাদ-দাঁর। দেবাস্তরের পূজা করেন! উভূপীর 
উত্তরাংশে একস্থানে শিবের উপরিভাগে শ্রবিস্কশিলা সংরক্ষিত হইর। 
পূজিত হইয়া থাঁকেন। গ্রঅনন্তপত্মনাভের হস্তের নিম্নে শ্রীশিববিগ্রহ 
বর্তমান । দেবতা ও পিতৃপ্রভৃতি দেবপুজা শ্রামধ্বসম্পরায়ে অনাঢৃত ভন 
নাই, তথাপি তাহারা পঞ্চেপারকের নামে জড়স্ধ্ছের পক্ষপাতী 


ধর্মজগতে বৈষ্ণব দর্শনের স্থান 
গ্থান--বারাণমী হিন্দু-বিগ্বিছ্যা।লয় 
সময়-_১ল| পৌষ, ১৩৩১, সন্ধা! ৬ ঘটিক। 

উগহ্থিত_মহামহৌগাধায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমধনাথ তর্কভূবণ, কন্যাদ্বয়-দহ 
অধ্য।পক শ্রীঘুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এন-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক ও 
ছাত্রমগুলী, আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুগুবিহারী বিদ্যাভুষণ, আচায্য শ্রীপা। পরমা 
বন্ধচ'রী বিদ্যারত্ব, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, গ্রীগাদ 
অধোক্ষজ ভক্তিকোনিদ প্রভৃতি | 

বস্তবিজ্ঞীনের দ্বিবিধপথ--আরোহ ও অবরোহ 

বর্ম” অর্থে ধারণা _বাহা। দ্বারা বস্তুর নম্যক্‌ ধারণা হয়, সেই ধাঁরণা'- 
বিষয়ে চেতন ও অচেতন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বা ভেদ আছে! 
আমরা চেতনময় জীব-দ্রইস্থত্রে দৃপ্ত জগৎ দর্শন করি । আমরা 
এতঃকভৃত্বধর্ম্ের পরিচালন ব। 210015 লইতে পারি, কিন্তু অচেতন 
বন্ধ তাহা পারে না। Knowing (জ্ঞান), willing (ইচ্ছা) 
ও 1591108 ( অনুভব )১--এই তিনটি চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম বা বৃত্তি 
অচেতনে এগুলি পরিদৃ হয় না। বাস্তব বস্তু সত্য, চেতন ও 
আনন্দমর। তিনিই একমাত্র বেগ । তিনিই অন্যজ্ঞান। তাহার অভিজ্ঞান 
দুইপ্রকারে লভ) হুয়-_-নবয্নভাবে বা শোতপথে অর্থাৎ অধোগজবস্তর 
অবতরণ বা অবরোহপথের ( Deductive method) দ্বারা এবং 
ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ ৪:09) বা! ইন্জিয়সমন্ি-ঘারা বহিবিষয়ের 
অভিজ্ঞানমুলে অতন্নিরদ নপূর্ব্বক আরোহ পথের (Inductive method) 
স্বারা। অনাদিকাল হইতে এই দুই উপারেই বেগ বাস্তব মত্য-বস্ত 
অভিজ্ঞান-চেষ্টা চলিতেছে । 


ধর্দাজগতে বৈষ্ণব দর্শনের স্থান 6? 


১২২টি ত পি সপ পপপসাপপপিপপ াপপপাপলপাললপপাপললললাপতপ পলস পালিলাপশাদপ পাপ শদি ৮৩০ ৩- রঃ 


অন্বয় ও ব্যতিরেক পথদ্বয় 
র্গন্ত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীদন্ভাগবত বলেন (২1৯৩৫), 
“এতাবদেব জিজ্ঞান্তং তন্বভি ভান্সুনাত্বুনঃ 1 
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্তাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥৮ 
এম্থলে অন্বয়ভীবে অর্থাৎ তীতপথে ধর্ম জানা বায় অর্থাৎ সেই 
তত্ববস্তবিষয়িণী ধারণা আয়ায় পরম্পরা কীর্ত্নমুখে অথগরপে শ্রবণগোচর 
হইবার পর বীর্ডিত হইয়া পুনরায় শ্রুতিপথে অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছেন 
ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ ক্রম্শঃ অক্ষ্স-চেষ্টা-ারা বা ইন্ির়গোচর বাহ্যবস্তর 
তদ.বিপরীতাভিজ্ঞানমূলে কল্পনায় তত্ববস্তর জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কিন্ত 
বাস্তব সত্য বস্তুকে সম্যক জানা বার না। এইক্ন্য সর্কশান্শিবোমণি 
গ্রমন্ভাগবত বলিয়াছেন ( ১০১৪1৩),- 
‘জ্ঞানে প্রয়াসমুদপান্ত নমন্ত এব 
জীবস্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্‌ 
স্থানে স্থিতাঃ শ্রৃতিগতাং তশ্থুবাত্মনোভি- 
র্ধে প্রারশোংজিত-জিতোইপ্যদি তৈজ্িলোক্যাঁম্‌ ॥ 

‘অর্থাৎ হে অবাঙ্মনৌগোচির অজিত বিষ্ণো, যাহারা নশ্বর ইন্জিরদ্বারা 
বাহ্য অসদ্বিষরের অভিজ্ঞান-সঙল তর্কপথ দূরে পরিত্যাগ করিয়া, 
‘আমি শর্াপূর্বক শ্রবণ-যোগ্য অবোক্ষজ কীর্তন শ্রবণ করিব'__এইরূপ 
বুদ্ধি লইয়া এবং কারমনোবাক্যে অহঙ্কারবিহীন হইয়া ভ্রম, প্রমাঁদ, 
বিপ্রণিন্সা ও করণাপাটব_-এই দৌব-চতুইক্ব-রাহত, বন্ত-বিচারে সম্যক 
অভিজ্ঞ সাধুর মুখে তোমার কলি-কবুষনাশিনী কথায় কালযাঁপন করেন, 
ত্রিভুবনে তাহারা বে কোন অবস্থায় থাকুন ন! কেন, অধোক্ষজজ তোমাকে 
জ্ঞাত হইয়া তোমাকে প্রেমভক্তি দ্বারা বশীভূত করিতে সমর্থ হন। 
এই শ্লোকে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, নিরস্তকুহক সত্যবস্ত তর্কপথে 
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লভা হইবার নহে--কেৰল গর-শিতয গরম্পরা বা কীর্তন- রিনি পথেই | 
লভ্য হয়। শান ও সদাচার এই পথকেই শ্রোত, অবরোহ বা অবত |র-গঞ্ধ . 
অথবা সহজ ভাষায় 'ভক্তিমার্গ, বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন 


তর্কপ্থ আক্রমণযোগ্য 


বেদের অপর নাম "শ্রুতি । নেই শৌতপথ বা বেদানুগত্য পরিত্যাগ 
করিয়া পরম্পর বিবদমান, পদে পদে প্রতরণাকারী করণসমূহের সাহাব 
জ্ঞান লাভ করিয়া! প্রত্যক্ষ, অনুমান বা এতিহ্য প্রভৃতি প্রমাণ অর্থাৎ 
আন্ত বা শব্দপ্রমাণ ব্যতীত অন্ঠান্ প্রমাণকে মুখ্য“বোবে গ্রহণ করিয়া 
আমর! যে বিচার অবলম্বন করি, তাহা আবার আমাদের অপেক্ষা 
অধিকতর বিচক্ষণ তাঁকিক কর্তৃক আন্রমণযোগ্য। তন্ারা আমরা 
কখনও Absolute Knowledge বা অদ্বয়ভ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ 
হুইব না| প্রতীচ্যদেশে 0০: (কৌমত )-নামক একজন বিখ্যাত 
জড়বাত্তব-বাদী জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের জড়ীর অভিজ্ঞত!মূলে আঁরোহ- 
পথে প্রচুর ব্যতিরেক-বিচার্‌ দেখাই গিয়াছেন। তিনি বাস্তববাদী 
হইলে জড়বস্তর অভিজ্ঞানের উপরই তাঁহার বিচারি-প্রণালী) সুতরাং 
চিদ্‌বিয়ে তাঁহার বুদ্ধি আদৌ প্রবেশ বা সান্নিধ্য লাভ করিতে 
পারে নীই। তাঁদূশ বহু দার্শনিক বা ধাঁন্মিক-সম্প্রদায় নিজ-নিজ 
নশ্বর জড়েন্দরিয়প্রস্থত অভিজ্ঞতা লইয়া বাস্তব্যসত্য বস্তুকে জড়" 
বৈচিত্র্যের বিপরীত নির্ধিশেষ-তত্ব বলিয়া ধারণা করিয়া! তৎনারিধ্য- 
লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে, তর্কাশ্রয়ে বিবাঁদ-বিতগা-দবার 
তাহারা নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের মতবাদবিশেষকে নুনাধিক উজ্জলতর 
করিলেও গণ্ডী, দল বা সাম্পদারিকতাই বদ্ধিত বাঁ দৃঢ় করিয়াছেন। 
এইজন্য সমস্ত ধৰ্ম্ম ও দার্শনিক .মতগুলি এক অন্বয়চ্ছানের ভিত্তির উপর 
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প্রতিষ্ঠা পিত হইয়া এক মহারমন্থর বা মহান বৈ মংসাধিত না হওয়ায় 
অসংখ্য সঙ্গীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব প্রনার লাভ করিয়াছে! এসকল 
সরাষ্প্রদ্বারিক মতগুলি ক্রমশঃ মূল আদর্শ অন্বয় বাস্তবস্ত্যবস্তর জ্ঞান 
হইতে দূর হইতে দূরতর প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া মহ'-চিৎসমযয়ের 
পরিবর্তে সমন্বয়ের নামে ক্রমশঃ অনৈক্যের বিরাট ব্যবধান সবি 
করিতেছে! 
অসৎ সাহ্গ্রদায়িকভার জন্মের কারণ 

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মনোধর্সের 
প্রাবল্য-বশতঃ বিভিন্ন রুচিক্রমেই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতার স্ি। তাদৃশী | 
বিভিন-রুচি অনাদ্বিবহিম্থথ জীবের পক্ষে নৈনর্নিক, সন্দেহ নাই । 
বহিরিজ্রিরপরিচালনা-দ্বার! লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞানের তাঁরতম্যক্রযে নানী 
রুচির অনুকুলে নানা মতবাদের উৎপত্তি, সুতরাং সন্ধীর্ণতাঁর স্থহি 

হওয়ার ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি বৈষম্যভাব ও পরস্পর বাদবিসম্বাদ 
পুষ্টি লাভ করিয়াছে । এইজন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম বা দার্শনিক যতগুলিকে 
সামশ্রদায়িক ‘বাদ’ নামে অভিহিত করা হয়। একটু লক্ষ্য করিলে আমরা! 
দেখিতে পাই বে, বর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ--এই পুরুতার্থচতুষটয়ের 
মধ্যে কোন না কোন একটাই এনকল মতবাদের চরম প্রাপ্য বস্ত। 


চিজ্জড-সমন্বয়, গঞ্চোপাসন! ও নিব্বিশেষবিচার 
ইন্জিয়বারা দৃশ্য বস্তুর বাহ অচিগ্রতীতিমূলে এনকল পুরুষার্থপ্রাপ্তির 
চেষ্ট!। নিজ-জড়েন্রিয়তর্পণ-কামনাই উহাদের সাঁধন। বস্তুর অচিৎ- 
প্রতীতিকে চিৎপ্রতীতি বলিয়া, ধারণা করিয়া যে বাস্তব-সত্যবস্তর 
বিচারে অনভিজ্তা, তাঁহাই চিৎ ও অচিৎএর মধ্যে সমন্বয়-প্রয়াসের 
কারণ। তাহা হইতেই পুরুষার্ঘচতুষটয়ের সাধনসমুহ বিভিন মতবাদ বা 
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টিকিক কক কক কক ককিকিকককিককইককিকি ~~" 


দার রিনি ভাৰওলি বু বৃদ্ধি করিয়াছে। নিৰ্িশেষবাদাচাৰা | 
শ্রীশঙ্কর পঞ্চোপাননাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোকে ৷ 
সমন্বয় করিয়াছেন। “পৃদ্করদংহিত!”-নামক  পঞ্চরাত্রগ্রন্থে লিখিত 
আছে,--মানবগণ ধর্ম্মকামী হইয়। সহ্বর্য্যের, অর্থকামী হইয়া গণেশের, 
কামকামী হইয়া শক্তির এবং মোক্ষকামী হইয়া রুদ্রের বা শিবের 
উপামনা করেন। ইহাদের ইতর প্রকৃতপক্ষে অনিত্য ও 
আনন্দবিশাদ-বিহীন জ্ঞান করিয়া সাধকের অনিত্য-সাধন বা উপাৰনা- 
দ্বার! শিদ্ধিলাভের পথে উপান্ত ও উপানকের ভেদ ব| বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ 
লোপ পাইয়া তাহার ‘অদ্বৈতনিদ্ধি' বা নির্ধিশেব-্র্মগাং্জ্য-প্রাপ্তিই চরম 
কাম্য অবস্থা। এজন্য কামনা-মুলক বিন্ধ বিঝপাসনাও.( যেমন, কোথাও 
কোথাও রোগ, শোক, ভর দুর করিবার জন্য, ‘দবিবামনে'র দেবা 
ছুনন। দেখা যায়, তাহাও) তাদৃশ পঞ্চোপাননার অন্তর্গত --উহারও 
চরমপ্রাপ্য চদ্বিলাস-ধ্বংশ বা আত্মবিলোপরূপ নির্ববিলাস-ব্রহ্মদাযুদ্য- 
প্রান্তি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই বে, SS মঙবাদমূলক 
পঞ্চোপাধনা কখনও জীবের পরম শাশ্বত, সনাতন ও নিত্য শুদ্ধ 
হইতে পারেনা প্রীমন্তাগবতও বলিয়াছেন (১/২৬ টি 
“ন বৈ পুংসাং পরো বন্ধ বং 
| 


1 ভক্তিরধোক্ষজে । 
অহৈতুক্যপ্রতিহত। বরাস্মা স্প্রনী 


তা 

ুপরনীদতি 
প্রমধর্্ম অধোক্ষজ-ভক্তির লক্ষণ 

যাহা হইতে অধোক্ষজে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই মানবগণের 

পরম ধর্ম্ম। মেই ভক্তির দুইটা লক্ষণ ৮--0১) অহৈহকী, (২) অগ্রতিভ্ত।) 

তাহাদারাই আত্মা স্ুপ্রন্ন হন। এই শ্রোকে “অধোক্ষজ* বলিয়া ধে 

শব্দটা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ-_ঞ্অং: "কওম্‌ অতিক্রান্তমূ অক্ষজম্‌ 
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ইনঞ্সিয়দ্ং ভ্ঞানং যেন মঃ”=-অর্থাৎ বিনি জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়জ-দ্রানকে 
অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, তিনিই শরীক! তিনি পশ্বাদি গ্াবরাস্ত তিষ্যক্‌, 
মানব ও দেবতাঁদির ইন্রিক্ললন্ধজ্রনের অতীত হইয়া নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাক্রমে 
বিলান করিবার অধিকার স্বারত্তভূত (1৫0৮ reserved) করিরাছেন। 
তাঁহার ইন্দিয়তর্পণই পরম ধর্ম । সেই পরম-ধর্ম্দের অনুষ্ঠাবফলে 
অধোক্ষজবন্তর বে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহারই নান ভিজ্তি' ৰা সেব। 
('ভজ+ দেবারাম্‌)। তাহা কোন নিমিত্তমূলা নহে এবং কিছুতেই 
বাধা প্রাপ্ত হয় না। আর ধর্ল্মার্থকামমোক্ষবাঞ্া-মূলে উগান্তের যে 
উপাসনার অভিনয় দেখা বার, তাহা শুদ্ধতক্তি নহে এবং দেশকালপাত্রের 
বৈশিষ্ট্যক্রমে বে ভক্তির সাময়িকী উদ্দীপনা দেখা যায়, তাহা বাধাপ্রাপ্ত, 
বা! কালক্ষোভ্য হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাও শুদ্ধতক্তি নহে। তাদৃশ 
নিত্যারাধ্য অধোক্ষজ-বন্তর প্রতি অহৈতুকী বা কেবলগ্রী।তবাঙ্া-মুলক 
এবং বাঁধাহীন ৰা ব্যবধানরহিত যে ভক্তি, কেবল তদ্থারাই আত্মার প্রসাদ 
লাভ করা বায়! এহলে ‘আত্মা? অর্থে দশটী করণবিশিষ্ট পাঞ্চভৌতিক 
নশ্বর দেহমাত্র নহে বা করণসমষ্টির চালক ও অধিপতি একাদশেন্দিয় 








মনকে’ বুঝায় না। জীবের দেহ বা মনের দ্বারা যে কিছু চেষ্টা, তাহা 
তাঁহার ইঞ্জিয়তর্পণমাত্র, অধোক্ষজের প্রীতি-প্রযত্র নহে। অধোক্ষজের 
সেবা বাঁ ভক্তি প্ৰকৃতপক্ষে জড়েন্দ্রিযৃতর্পণ নহে! 


ভক্তিঁঅনাৰৃত আত্মার বৃত্তি 
পীনারদপঞ্চরাত্র বলেন,_( ভঃ রঃ লিঃ পুঃ লঃ ১৯০ সংখ্যা) 
“দর্ষবোপাধিবিনির্মক্ং ততপরত্বেন নিৰ্ম্মলম্‌ ৷ 
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্জিকুচ্যতে ॥” 
অর্থাৎ, সমগ্র হৃষীক অর্থাৎ ইন্রিযন্ধারা বাবতীয় ইন্দিরের অধিপতি 
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AAA AANA টিকরিককিকককিক কিক ক কেক 


যে বিষ্ণু, তাহার প্রীতিবাঞ্ছাই “ভক্তি” | নেই ভক্তি দম ও সুগ্ম- 
উপাহিদিয়ের দ্বারা আবৃতা নহে এবং কেবল বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্ষে 
পৰ্য্যবসানহেতু শুদ্ধা বা নিৰ্ম্মল । বিষ্ণুবিমুখ জীবের অক্ষজজ্ঞানের প্রাবল্য 
ও অথোক্ষজসেবা-বৈমুখ্যহেতু বন্ধাবস্থায় তাহার স্থূল ও সুন্ম, এই দুইটা 
উপানিদ্বারা আত্মা এবং আত্মবৃত্তি ওুদ্ধভক্তি আবৃত হইয়াছে। ভুর্ভ বঃ স্বঃ 
এই ব্যাহৃতিত্ৰয়ে এবং তদৃদ্ধদেশ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য--এই লোক- 
চতুষ্টয়ে এবং অতলাদি অবর লোকসপ্ডকে ইন্জিয়দ্বারা যে অনুশীলন সাধিত 
হয়, তাহার ভোক্তা আত্মা নহে- আত্মেপাঁধি বা অনাত্মা,উহা অধোক্ষজের 
আনুগত্য বা ভক্তি নহে-_নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র  তাঢৃশ মনোধর্ম্ম- 
দ্বারাই সঙ্ধীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা কল্পিত হয়। কিন্তু যদি কেন প্রণিপাত, 
পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা দেই অধোক্ষজ বান্তব-বস্তর শরণাঁগত হইয়া 
তাহার প্রীতির অনুকূলে নিরপ্তর অন্থণীলন করেন, তাহা হইলেই তীহাঁর 
বিভ্ভান-লা বা উপলব্ধি ঘটে শ্্ীগীতাঁর বচন (৪1৩৪) এবিষয়ে প্রমাণ 





তৰ্বিদ্ধি প্ৰণিপাতেন পরিগ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপেক্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বৰ্শিনঃ ॥ 
নিধিবশেষ ত্ৰহ্মবাদ-_মনোধৰ্ছোখ 
অতএব দেখিতে পাওয়া যায় বে, চিদ্রাভান-মূনও ওদ্ধ-জীবাত্মা বা 
‘আমি'-শব্দবাচ্য নহে, সুতরাং তাদৃশ মনোধঘ্ব্বারা বেদের সুষ্ঠু অর্থ বা 
তাঁৎপর্্য অবগত হইতে পাঁরা বার না ; কেননা, মনোধর্ম্ম চঞ্চল, পরিবর্তন- 
শীল ও প্রতিপদেই ঝবহিত ও প্রতিহত হইবার যোগ্য, অতএব অনাত্মবস্ত 


বা বুভি-দ্বারা আত্মবস্তুর অনুগীলম হয় না! এই অনাত্মবৃত্তি বা মনোধর্ম্- ' 


দার! চালিত হইয়া বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় প্রকৃত চিতসমন্বয়-সাধন 
মিতাঙ্ড দর্ঘট হইয়া পড়ে। শীশঙ্করাচার্য্য সণোপাসনা-দ্বারা বাহিরে সমন্বয় 
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সাধন করিবার রাস করিলেও প্রকৃতপক্ষে চরমে জড়- দি ণ্‌ বা 
নির্কিশেয-ব্রঙ্গবাদ স্থাপন করায় তদ্বারা প্রকৃত চিৎ খমন্বয় সাধিত হয় নাই । 


‘অনল্‌ হুক? বা অহংগ্রহোপানন! 

‘সুফী’ অশ্রধায়েও ‘অনল্‌ হক’ বা “অহংগ্ৰহোপাসনা” দেখা যায় 

বস্তুতঃ তাদৃশ বিচার মনোধর্ন্মূলে হুই। ত দশ 
ও খগুক্ঞান-সঞ্চরণীল বণিক] এদনক 

এবং intuitionists) কখন 


মনোবন্দথ কালক্ষোভ্য 






সেবা-জ্ঞান সুহৃভাবে লাভ 
-বিশ্বদর্শনোথ অভি্তান- 
গ্রতীতির বাধ্য) স্থতরাং 


সহজ প্রতীতিতেও 
অভিজ্ঞানজাত প্রতীতির আরোপন্বারা বিবর্তবাদ অবলম্বন করিতে বাধা 
হইয়াছেন । 


বাস্তবমতাবস্তর নিরঙ্কুশ স্বক্নপ বা! কর্তৃসন্তাগ্নভ অধিষ্ঠান 
নির্ধিশেষবাদিগণ তন্থবস্তকে ব্যতিরেক-বিচারে অচিন্িশ্রাতীত 
অর্থাৎ জড়-বিপরীতমাত্র জ্ঞান করিলেও সেই অবোক্ষজ 
নিরঙ্কুশ পরমন্ঘতন্ত্র পরমেখর বলিয়া কেবল চিন্মাত্র ও নির্ধিত শেবমাত্র নাও 
হইতে পারেন; কেননা, তাহাদের দর্শন অতত্স্ত উট পরিমাণ ও 
নিরসন-চেঠা-সুলে এবং প্রাকৃত ইদং বিশ্বের সইজপ্রতীতিমূলে উৎপন্ন 


করিতে পারেন নাই! হী 15 বা 


রা 
বারা চালিত এবং বিশ্বান্তর্দত ও প্রাকিত সহজ-গ্র 
উপাস্ত-তত্ববস্ত নিরূপণ করিত গিয়া আত্মার 


হওয়ায়) উহার পরিবর্তনশীলতা-হেহু ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ হইতে বহুদূরে 
অবস্থিতি-নিবন্ধন তাহা বস্তুর দারিধ্য প্রাপ্ত হইতে না পারায়, ততক্ত 
বস্তুর স্বরূপনির্ণয় বিবাদ ও সংশয়ের বোগ্য। তিনি মনঃকল্লনা-প্রভাবে 


সেই তত্ববস্তকে “নির্বিশেষ' মাত্র বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাঁতে তত্ববস্তর _ 


hs 


স্বরপের কিছু আসে যায় না_তাহার Subjective Existenceaর 
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(কর্তৃ্জগত অধিষ্ঠানের ) (কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। তিনি জড়- 
বৈচিত্রের বিপরীত কেবল জড়-নির্কিশেষ রূপক 'চিন্মত্র' বণিয়া 
আরোপ করায় বিবর্ভবাঁদী হইয়া পড়িয়াছেন) যেমন, 'রজ্জুতে সপন্রান্তিঃ 
হইলেও অর্থাৎ রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিলেও রজ্জু কিছু সপ্ত প্রাপ্ত 
হয় না, উভয়ের নিত্য পৃথক্‌ অধিষ্ঠান বর্তমান থাকে, তপ} অতএব 
বস্তুর স্বরূপদর্শনের ব্যাঘাতকারক এই বিবর্তবাদ দূর করিতে হইলে 
আদৌ বস্তুবিষয়ক সম্বন্ধজ্ঞান আবশ্যক । 


তুরীয়অধোক্ষজ বিষ্ণুর চিদ্িলাস ও তদ্বিরোধী মতবাদিহণ 


পূৰ্ব্বে বলিয়াছি, অধোক্ষজ বস্তুকে অস্বীকার করিলেও তাঁহার 
অধোক্ষজত্বহেতু তিনি চিদ্বৈভবময়ই থাঁকেন। পাশ্চাত্য মনোধর্ম্মি- 
দার্শনিকগণের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, অন্রেয়বাদী বা সন্দেহবাদিগণ 
(বেমন, Huxley ও Spencer প্রভৃতি ) নিজেদের রুচিক্রমে বা 
অভিভ্ঞতী-বলে বাস্তববস্তর অস্তিত্বকে ছুক্দেয় বলিয়া বোধ ও সন্দেহ 
করিলেও বস্তুতঃ তাহার অস্তিত্ব যে নাই, এরূপ নহে। দ্ৃষ্টাত্তন্বরূপ 
বলা যাইতে পারে,_যেমন, সাহিত্যিক Robert Buchanan ( রবার্ট 
বুকানন্‌ সাহেব) যীঙুখৃের ধর্দমমতকে মনঃকল্লিত বলিয়া উপহাস 
করিয়া তাহার আদৌ কোন উপকারিতা ও বাস্তব মহত্ব সন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন; অথবা, বেমন তুরীয়-বস্তবিষয়ক জ্ঞান আমাদের 
ইন্রিয়ারা লভ্য হয় না__চতুর্থ হইতে অনন্ত মান (70707505108) যে 
কি বস্ত, তাহা আমরা জড়ীর অঙ্বশান্সদ্বারা কথঞ্চিৎ কল্পনা করিলেও 
গৌনী খগজানামুভূতিদবারা সম্যক ধারণা করিতে পারি না,_পারিবার 
উপায়ও নাই; কেননা, তুরীয় বস্তু প্রভৃতি অতীন্ত্রিয় বস্তুসমূহ সমস্ত 
ত্িগুণ-দাত জড়ীয় অভিজ্ঞানের অতীত ও বহিভূত ব্যাপারবিশেষ! 





ধৰ্ম্মজগতে বৈঞবদর্শনের স্থান ডে 


nner 





Amaia ~ 


গ্রীমন্তাগবতের প্রথমশ্লোকের প্রতিপান্ত বস্তুব 
সত্যবন্তুর স্বরূপ 
এজন্য গ্রমন্তাগবত প্রথম শ্লোকেই সেই বাস্তববতপ্তকে “খায়া স্বেন 
সদা নির্তকুহকং সত্যং পরং বীমহি” এই বলিয়া বন্দন করিয়াছেন। 
স্বেন ধায়া’ শব্দে চিদ্বিলাঁনবৈভব-দমন্ধিত (with all His para- 
phernalia) এবং ‘নিরপ্তকুহক? শব্দে যে বাস্তব-সত্যবস্ত স্বীয় প্রতীতির 
পার্থক্য বা বৈষম্য উৎপাদন না করিয়া উপাঁসককে স্বীয় সান্নিধ্য 


প্রাপ্তি করান,-তাহাকে বঞ্চনা বা ছলনা করেন না সেই বস্ত। 


বিষুই সেই অধোক্ষজ বস্তু, তিনিই নিরন্তকুহক সত্য । আধিকারিক 
দেবতাবিশেষের ন্যায় তাহাকেও বতৃগুণযুক্ত দেববিশে বলিয়া মনে 
করিলে আমরা স্বীয় মনঃকপ্পন! ও কল্পনার স্বৈরাচার পরিতৃপ্ত করিতে 
পারি বটে, কিন্তু বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব বা বৈকুঠত্ব উপলদ্ধি করিতে সমর্থ 
হই না! তিনি বৈকুঠ--“বিগতা। কু্ঠা যন্মাৎ সঃ’ অর্থাৎ তিনি সীমা- 
বিশিষ্ট বা প্রকৃতির অন্তর্গত কোন পরিচ্ছিনন বস্তুৰিশেষ নহেন। তিনি 
সকল-সত্তার একমাত্র আধার এবং অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সমগ্র চিদচিদ্‌- 
বস্তুর সত্যগ্রতীতির একমাত্র মূল-কারণ অর্থাৎ তীহার অধিষ্ঠানহেতুই 
নিখিল বস্তু সত্তাবান্। তিনি সকল দেবতার শক্তি-প্রদাতা ! 

বিজ্ুব্যতীত অস্ত প্রতীতির নিষিদ্ধতা 

যাবতীয় বস্তুর কর্তৃদত্তাগত অধিষ্ঠানের মূল ঈশ্বরই বিষ্ণু । তাহারই 

পূজা বিহিত ও বিধেয় ; আর বিষ্ণুব্যতীত বহিঃগ্রতীতি নশ্বর বলিয়! 
অর্থাৎ বিষ্ণুসম্ব্কহীন বলিয়া শাস্ত্রে তাহার অনাদর দেখা বায় ; যথা 
শীগীতায় (৯২৩ ১ 

“যেইপ্যন্দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্ৰদ্ধয়া শ্বিতাঃ 

তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজস্ত্যবিধি পূর্বাকম্‌ ৷ 
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HT বহু দেবতাকে বহির্স্ম খী প্রতীতিতে বিভিন্ন দেবতা বা ঈশ্বর 
বলিয়া যে উপাসনার অভিনয় জগতে দেখা বায়, তাহা বিষ্ণুসদক্ধহীন 
সুতরাং ভক্ভিগন্ধশূগ্ত বলির। উহা অবিধি অর্থাৎ অবৈধ বা৷ অভক্তি, 
সুতরাং তাহা নিষিদ্ধ) 
চিঙ্জড়নিব্বিশেযাবদ্থাই বিষ্,ব্যতীভ অন্তগ্রতীতি- 
মুলক সাধনের চরম ফল 
বস্তুর বহিঃগ্রতীতিমূলেই একতিজাত প্রাক্কত বস্তুর উপাসন!। 
এই গ্রা্কত বস্তু ও তজ্জননী প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন উপাসনাই দ্নায়াবাদ নামে 
খ্যাত। এই প্রক্াতিবাদের বা মায়াবাঁদের চরম প্রাপ্য বে মোক্ষ, তাহা, 
প্রক্কৃতিবাদিগণের মতে, জড়দর্শনের ক্রমশঃ সঙ্কোচ ফলে অব্যক্ত প্রকৃতিতে 
লয়াবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
প্রকৃতির স্বতঃ পরিচীলন-বৃত্তি_-বেদা্তবিরুদ্ধ 
কিন্তু আমরা “ঈক্ষতেনাশন্বম্”--এই ত্রন্ন্ত্র (১1১1৫) হইতে 
জানিতে পারি যে, প্রকৃতি স্বরং ্ষগৎ স্থষ্টি করিতে সমর্থ। নহে, ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর ইক্ষণ-প্রভাবেই মারাদারা জগৎ সৃষ্ট হয়। সাংখ্যস্থৃতিমতে, 
খি্ান্বনায়/-ক্রমে (সাংখ্যকারিকা। ২১) পুরুষ ও গ্ররুতির সংযোগে 
জগৎ স্ব সুতরাং প্রক্কতিবাদী “বতো বা ইমাঁনি ভূতানি জ্রারন্তে, 
যেন জাতানি জীবস্তি, বৎপ্রবন্তযভিসংবিশস্তি, তদ্বিজিজ্ঞানন্ব, তদের 
ব্ৰহ্ম” ( তৈঃ ভূ» ১ অন্ত ) এই বেদবাণী স্বীকার করেন না অর্থাৎ পরব্রহ্ম 
বিষ্ণুকে জগতের “নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ” বলেন না। 
'প্রপঞ্চে বাবতীন্স দর্শনের মূল-আকর--ভিনী কথা 
এইরূপে আমরা দেখিতে পাই বে, জগতে এপর্যন্ত বত ‘বাদ’ উত্থিত 

হইয়াছে বা ভবিষ্যতে যত বাদ” উদিত হইবে, সমস্ত দর্শন বা ধর্ম্মমতের 
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রাকিবের কাক বারের 


ভিত্তি তিনটা হা চিন্মাত্ৰৰাদ এবং মিহির টি 
প্রথমগীতে অন্গভূতিরাহিত ্ হাজির নিরীশ্বর বৌদ্ধ বা 
কাপিল সাংখা ম মত, তি তীয় তে চিদ্বিশেষর1হিত্য অর্থাৎ উপাস্ত, উপাসনা 
ও উপানকের ভেদরাহিত্য অথবা, দয দর্শন ও দৃগ্য--এই তিনের 

অন্তিত্বলোপাত্মক একীভূত অবস্থানঃ চরম্প্রাপ্য। তৃতীয়টীতে উপান্তের 


নিত্যত্ব, উপপিনার নিত্যত্ব ও বহু উপানকের নিত্যত্ব বর্তমান! প্রথম 
দুইটা মতে নিবুত্তির উপদেশ ৭ ১৬ উহারা প্রবৃত্তিমিশ্র! অগতের 
যাবতীয় প্রবৃত্তিমূলক দর্শনই এই এইটী দর্শনের অনুগত । 


নিত্যসভ্য বাস্তব-স্বার্থ ও অচিৎ অনিত্য স্বার্থের পথ 
কিন্ত কেবল প্রবুন্তিবিশিই্ হইলে বা! ইন্দরিয়চেষ্টানছার! বহির্ভোগ্য- 


হহলে 
বিষয়-গ্রহণে চালিত হইলে স্বার্থগতি অধোক্ষজ-বস্ত-বিষয়ক অভিজ্ঞান- 
লাভ হয় না-অনৎ বহিরর্ঘই, অবিগত হয়: শ্রীষন্গবতে জী প্ৰহলাদ - 
(০ 


মহারাজ দৈত্যরাজ হিরণ্যকপিপুকে বলিয়াছেন €৭1৫1৩০-৩১)-_ 
মতিন” কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোইভিপন্ভেত গৃ হত্রতানাম্‌ 
অদান্তগৌভিবিশতাং তমিজ্ং গুনংপুনশ্চর্ষিতভর্রণানাম্‌ ॥ 
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে ব হিরর্থমানিনঃ । 
্ধা বথান্ধৈকপনীয়মানাস্তে২পীশতন্ত্যামুরুদাসি বন্ধাঃ ॥৮ 
এই শ্লোকের মর্্ীর্য এই বে, যাহার! গৃহরত অর্থাত দ্রধার অভিথানে 
বহিকিক্রিয়-দারা জড় দর্শন ক হিতে ব্যস্ত বা নশ্বর জাঁগ 
ভোকৃ-অভিযাচন ভোগ করিতে ব্যস্ত, তাহারা “সদান্তগৌ? উঃ 
তাহাদের ইজি বশীকৃত হয় নাই, তাহার! নিজেরাই হীন্দ্িক্ের বশীভূত ৷ 
সুতরাং সকলজীবের একমাত্র মেব্য, একমাত্র পরম-প্রয়োজন শ্রবিষ্- 
পাদপন্নে তাহাদের কখনও যতি হয় না,_তাহারা বাহ্‌ নশ্বর অর্থলীভের 
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প্রয়াসী--তাহাদের ইন্দ্রিযবর্গ ভোগ্য জড়বস্তুর অন্বেষণে ব্যস্ত, সুতরাং 
সংসারান্ধকারে পুনঃ পুনঃ মায়া-নিগড়-বদ্ধ হইয়া পতিত হয়। 





ভক্তের লক্ষণ ও ত্রিবিধ অধিকার 


কিন্তু ভগবদ্তক্তগণ স্ব-স্ব-ই্জিয়ির্গ সর্বদা ভগবান্‌ শ্রীহরির দেবার 
নিযুক্ত করেন--তীহাদের পক্ষেই “ঘ্বধীকেণ হৃষীকেশসেবনং” সুষ্ঠুভাবে 
সাধিত হর। তাহাদের ত্রিবিধ অধিকার দৃষ্ট হয়; 
(১) কনিষ্ঠাধিকাঁরে (ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২য়লঃশ্ধৃত )- 
্রর্ষে বিহিতা শান্সে হরিমুদিশ্ত যা ক্রিয়া: 
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা বয়! ভক্তিঃ পর! ভবেৎ ॥ 
কনিষ্ঠাধিকারি ভক্তগণের যাবতীয় ক্রিয়া ভগবান্‌কে উদ্ে্য করিয়া 
অনুষ্ঠিতঃ উহ্থাই তাহাদের সাঁধন। তাহা কর্মীর অনুষ্ঠেয় ফলভোগমূলক 
‘কৰ্্ম-শব্দবাচ্য নহে। 
(২) মধ্যমাধিকাঁরে (এ-ধৃত পঞ্চরাত্র-বাক্য )-- 
“লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্ৰিয়া ক্ৰিয়তে নুনে। 
হরিসেবানুকুলৈব সা কার্ধ্যা ভক্তিদিচ্ছতা ॥> 
প্রেমতক্তিলাভে ইচ্ছুক মধ্যমাধিকারি-ভক্তগণ লৌকিকী ও বৈদিকী 
সমস্ত ক্রিয়াই স্বীয় আরাধ্য গ্রীহরির শুদ্ব-সেবাঁর অনুকুলে অনুষ্ঠানি করিয়া 
থাকেন। 
(৩) উত্তমাধিকারে (ভঃরঃ সিঃ--পূঃবিঃ ২য়লঃ-ধৃত নারনীয়-বাকা)_ 
পঈহা যস্য হরেদাস্যে কর্খণা মনসা গিরা ! 
নিখিলাস্বপ্যবস্থাস্থ জীবমুক্তঃ স উচ্যতে ॥* 
কায়মনোবাক্যে সর্কাবস্থাতেই উত্তমাধিকারী শ্রীহরির সেবায় 








MEE CUO TE EE LTE ETA 


অখি ঘলচেষ্টামিশিষ্ [2 | পূর্বণকথি থত “জানে গ্রয়াসমুদপান্ত” শ্লোকে “স্থানে 
স্থিতাঃ” পদে সর্ধাবস্থাতেই যে হরিভজন করা যায়, তাহ! বুঝা গেল। 


অধোক্ষজ্-ভক্তিই অভিধেয়, কর্মজ্ঞাীনাদি নহে 


অতএব কর্দ্, জ্ঞান ও ভন্তি_এই ত্রিবিধপথের মধ্যে শেষোক্ত 
কেবল-ভক্ভিপথের দ্বারাই তন্ববস্তর স্বরূপ-_অছয়ঙ্ঞান কৃষ্ণের প্রেমনানিধ্য 
লাভ করা যায়, অপর পথ্হয়ের দ্বারা তাহা লাভ করা যায় ন]! 
| 


: ধৰ্ম্মজগতে বৈষ্ণবদশনের স্থান 79 
] 
| 
| 
| 








শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর 


স্থান-_মদুদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাট, সপ্তায় 
সময়--দিপ্রহর, ১৮ই মাঘ, ১৩৩১ ( গৌঁড়বুগ-পরিক্রম।-কাজ ) 


শ্রীল উদ্ধারণঠীকুরের তত্ব 
জীল নিত্যানন্দপ্রভু--সমন্ত তদ্রপবৈভবের মালিক। প্রাগোরহনর 
যখন শীনিত্যানন্প্রভুকে উদার প্রেম-ধর্্ম প্রচার করিবার অগ্ন 
গোৌড়নাত্রাঞ্যে প্রেরণ করেন, তখন গ্রীল উদ্ধ/রণঠাকুর আনিত্যানন্দগণ্রে 
প্রধনন্তম্ত-স্বরপ ছিলেন। তিনি অবর ব্রাত্য বৈগ্তকুলোদ্ুত হইনেও 
অপ্রান্কৃত বস্তু বলিয়া নেই কুলের পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না) 


অথবা সেই জাতির অন্তর্গত নহেন ; অর্থাৎ ঠাকুর মহাশয় স্বর্ণবণিক্‌| 


নহেন-অপ্রাক্কৃত বৈষ্ণবে শৌক্রজাতি-বুদ্ধি করিয়া জুবর্ণবণিক্‌ জ্ঞান 
করিলে অনন্তকাল রৌরবে অবস্থান করিতে হইবে। তিনি ত্রজের 
গরীবলদেবের দখা । তিনি সাধারণ গোয়াণা'ও নহেন, তিনি শ্রীৰলদেবের 
নিত্যসঙ্গী চিন্ময় দৃগ্ধবিক্রেতা গোয়ালা নেই ব্রজনখা প্রপঞ্চে যেম্থানে 
উদ্দিত হইয়াছিলেন, আজ আমরা বহুভাগ্যফলে সেইস্থানে উপস্থিত 
হইয়াছি। সেই স্মৃতি আমাদের উ্দীপনের বস্তু ৷ 


বিষুঃ ও বৈষ্ণুবের সন্বন্ধ 
বিষ ও বৈষ্ণবে কোনও ভেদ নাই ;_কেবল উভয়ে নিত্য সেব্য- 
দেবক-্তাবে সধদধবু্ত--একজন বিষয়তত্ব আর একজন আশ্রয়ত। 
'আবানাদি ভক্তৰবন্দ’ বলিলে যাহ। বুঝায় আরম উদ্ধারণঠাকুরকে ও তাহাই 
বুঝিতে হইবে ৷ আমরা অনেক সময় ভগবন় ডক্ধগণকে--নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ- 
পরিকর বৈকুণঠবস্তমূহকে মায়িকবুদ্ধি-দ্বারা--অক্ষজ-জ্ঞান-দারা মালিতে 
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গিয়! অপরাধ করিয়া বঞ্চিত হইয়া বলিয়া থাকিঃ-ভগবন্তকগণও 
আমাদের প্যায় কর্ম্ফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত বদ্ধজী আমরা কোন সময় 
কৰ্ম্মফলে জুবর্ণ-বণিক্কুলে জাত হইয়া মনে করিয়া থাকি, _গ্রীল উদ্ধারণ 
ঠাকুর আমাদেরই বংশের একজন-_আঁমরাও এক-একজন “ছোট খাট? 
উদ্ধারণ ঠাকুর 1” 





বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির দণ্ড ও কুফল 


স্ুবর্ণবণিক্কুলোদ্ধূত কোন ব্যক্তি বদি শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের 
অনুবর্তন করিয়া অনগ্চিত্তে হরিভজন করেন, তবে তিনি সুবর্ণ -বণিক- 
কুলে উদ্ভূত হইলেও উদ্ধারণঠাকুরের অনুগত হইবার ফলে সমগ্র জগতের 
নিকট হইতে উদ্ধারণঠাকুরের হ্যায় বৈষ্ণবদস্মান পাইবার যোগ্য । কিন্ত 
স্বর্ণবণিকৃকুলে উদ্ভূত হুইরা ঘি কোন ব্যক্তি হ্ত্িভজন না৷ করৈন, তবে 
তিনি ব্রাঙ্গণাদি-কুল-জাত হইলেও কর্মফিলবাধ্য প্রাকৃত সামাজিক 
ব্যক্তিযাত্র। ভিনি, উদ্ধারণঠাকুরের শ্তায় কোনও বৈষ্ণবসম্্ান লাভ 
করিবার বোগ্য নছেন। বদি ভ্রমবশতঃ তদ্রপ মনে করেন, তাহা 
হইলে অপ্রাক্ত ভগবছক্তে জাতি-বুদ্ধি-ফলে তিনি শাস্ত্র ও সাবুজনকর্তৃক 
“নারকী” সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। হীহারা শ্রগৌরত্থন্দরের অনন্ত- 
সেবক-বাহারা সত্য-দত্যই হরিভজন করেন, তীহারাই ্রনিত্যানন্দ- 
প্রত্ুর আলিঙ্গিতবিগ্রহ এবং প্রকৃত গৌর-বংশোভূত। 


শাত্মপ্রমাণ-জীব্যাসদেবের বাক্য 
শ্রীপত্মপুরাণ বণিয়াছেন,-- 


অর্চ্যে বিষে শিলাবী গু রুবু নরমতিবৈ ঞ্চবে জাতিবুদ্ধি- 
বিষ্ঞোব্বা বৈষ্ঃবানাং কলিমল-মথনে পাদতীর্থেইবুবৃদ্ধিঃ। 
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A পপসাপাপসপপপ 


প্ীবিষ্গন্নঙ্গি মন্ত্রে সকলকলুযহে শব্দসামান্যবুদ্ধি- 

(বিফ সর্কেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যন্ত বা নারকী সঃ ॥ 

শূদ্রং বা তগবনভক্ং নিষাদং শ্বপচং তথা । 

বী্ষতে জাতিসামান্তাৎ স বাতি নরকং করবম্‌ ॥ 

বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সমান বলিযা। জ্ঞানের ন্যায় মহাপরাধ আর 

নাই। যাহার] আপনাঁদিগকে উদ্ধারণঠাকুরের কুনোডূত জ্ঞান করিয়া, 
প্রন উদ্ধারণঠাকুরকে তাঁহাদের শ্যায় বমজাতি শুবর্ণবণিক" বুদ্ধি 
করেন--অর্চ্য শালগ্রামে প্রন্তর্থণ্ড শিলা জ্ঞান করেন, তাহার) শান্ত- 
বিধানানুনারে নিশ্চরই নরক লাভ করিবেন । 


লতাপাতা 


প্রীগুরুদেবের তত্ব বা স্বরূপ-বিচার 


ভগবানের সখাগণ ও চতুতু'জ নারায়ণে তব্ুগত কোনও ভেদ নাই, 
কেবল লীলাঁগত ও রপগত বৈচিত্র্য আছে। শ্রীগুরুদেব অভিন্ন-নিত্যানন্ন- 
স্বরপ। আমার গুরুদেব_সাক্ষাৎ নিত্যানন্দপ্রভু। আমার গুরুদেব 
ধাহাকে গুরুদেব বলিয়াছেন তিনিও .আমার গুরুদেবের নিকট 
নিত্যানন্দাভিন্নস্বরূপ ! আমার পরমণ্রুদেব ধাহাকে গুরুদেব বলিয়াছেন, 
তিনিও আমার পরমগ্ডরুদেবের নিকট অভিন্ন-নিত্যাননস্বরপ | 
আপনার! বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীনিত্যাননপ্রভুর বিচিত্র ভাঁববিলাস। 
তাই বণিয়া আমার গুরুদেব নিজমুখে কখনও বলেন নাই বে, ‘আগি 
নিত্যানন' । তিনি সর্বদাই শ্রীগৌরল্ুন্দরের দাস__শ্রীগৌরচত্দ্রের 
মনোহভীষ্টের সেবনকারী বলিয়াই অভিমান করেন । কিন্তু আমি যা 
আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশত: কোনও দিন কর্ণে শুনিতে পাই যে, আমার | 
গুরুদেব গ্রুনিত্যাননন্বরূপ নহেন, তাহা হইলে সেদিন আমি নিশ্চই 
জানিব বে,আমার গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত অপরাধিজ্ঞানে পরিত্যাগ 
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করিয়াছেন থে পাষণী আমার শরীগুরুদেবকে নিত্য ্ানন্দাভিন্ অ অন্ত 
কিছু বলেন, নেই পাষণ্ীর সহিত আমার বেন স্বপ্নেও কোনদিন দাক্ষাৎ- 
কার ন! হয়! 


অধোক্ষজ বৈষ্ণবঠাকুর অক্ষজজ্ঞানগম্য নহেন 


পূর্বজন্মের পাপকর্ম্মফলে মান্ুব অবরকুলে জন্মগ্রহণ করে! কিন্তু 

তাই বলিয়া শ্রীল উদ্ধারণগ্রভূ পাপফলে নীচকুলে উদ্ভুত হন নাই; শ্রীল 
উদ্ধারণপ্রতু মাটীনির্ন্দিত প্রাকৃত স্থবর্ণবণিক্‌ মানুষ নহেন,--শ্রীল 
ঠাকুরমহাশয়কে আমর! অক্ষজজ্ঞানে মাপিতে গেলে বঞ্চিত হইব । 


-ো ৪ শা শিশি 


গ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী 


স্থান_-শ্রীল ঈখরপুরীর শ্রীগাট, কুমারহট (হালিনহর ) 
সময়--১৯শে মাঘ, ১৩৩১ (গৌড়মগুল-পরিক্র।কাল ) 


গয়াধাজে শ্রীমন্মহী প্রভু ও ভ্রীইখরপুরীপাঁদের মিলন 
প্রভুর গ্য়া-গথঘনের তাৎপর্ধ্য 


আমরা অজি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর স্থান দর্শন করিবার জন্য আগমন 
করিরাছি। গ্পাদ ঈশ্রপুরী উনগৌরমুনরের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-প্রদাতা 
নহেন। শ্রীগোরস্ন্দরের গৃহস্থলীলার এতিহ আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাই বে, গীগৌরস্ুন্দর ঈশ্বরপুরীর পাত্ডিত্যদোধ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন!  শ্রীগৌরসুন্দর গর়। হইতে আগমন করিবার পূর্ধে' 
আমাদিগের নিকট শুদ্কভক্তিপ্রচারকের লীলা সমুজ্জলভাঁবে দেখান নাই। 
গয়াস্থর_-কাহার্‌ও মতে নিরীগর কর্মকাণ্ডের, কাহারও মতে বৈদিক 
কর্মকাণ্ডের প্রধান বিগ্রহ । বেদশান্তের অনুকুল কর্ম্মকাওই “কর্ল্বাদ’- 
নামে পরিচিত) আর বেদশান্তরের বিরুদ্ধ কর্ম্ম বা নৈঘর্ম্ম কাঁওই 
বৌদ্ধবাদ-নামে জগতে প্রসার লাঁভ করিয়াছে। অজ্ঞান কর্মক্রিগণের 
বুদ্ধিভেদ? না জন্মাহিযা তাহাদের ক্ষদ্রাধিকারগত অপেক্ষাকৃত সত্যকর্শে 
তাহাদিগকে প্রবর্তন করিবার জন্য শ্রীগৌরস্থন্দর গয়াযাত্র| করিয়াছিলেন। 
আবার, তথায় কর্ম্মকাণ্ডের অকর্্ণ্যতা, সাধুসঙ্গমের দুল ভত্ব ও 
চরমপ্রয়োজনত্ব প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে ধন, বিদ্যা, কুল ও রূপ-মদাঁদি 
সৰ্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আয্নায়পারন্পর্য্য ও শ্রোতপথের আদর ও মর্যাদা 
রক্ষা করিবার জন্য শিষলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। যখন 
সৌভাগ্যবান্‌ জীব যাবতীয় অভিমান পরিত্যাগ করেন, জড়ীয় পাণ্ডিত্য- 
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শি পপাপপপপদল পালাল াপালপাতত = তপপপ পাশ পলাল তপপাপত লাপাপপপপ পপাপ লতপতপপপপপাপ পাপাপ লম পপ পপ সা 


eno 


প্রতিভা যখন  বুকুটপবের ন্যায়’ ছুর্বল ও ত্বণ্য বোধ করেন, তখনই 
তিনি ক্ীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার যোগ্য হন। 
প্রীঈশ্বরপুরীপাদ ও গ্রীগোরসুন্দরের সম্বন্ধ 

গ্রমন্মহাপ্রতৃকে গ্রাঈশ্বরপূরীর শিশ্যা বলিলে ইতিহাসের কথা হইতে 
পারে, কিন্তু তাহাতে তন্ববিরোধ হইয়। গড়ে! শ্রীঅদ্বৈত-তনয় 
পাচবছরের শিশুবাঁদক অন্যুতানন্দ এই কথা জগজ্জীব্ক জানাইয়া 
দেন ; যথা) ( চৈঃ চঃ আদি ১২১৬ )-- 

“চৌদ্দভূবনের গুরু চৈতন্য গোঁদাঞি । 
তাঁর গুরু অন্য,--এই কোঁন শান্তর নাই ॥৮ 

শ্রীগৌরস্থন্দর অভির-নন্দনন্দন । ঈশ্বরপুরীপাদ.কৃষ্ণের সেবক, তিনি 
বছুভাগ্যফলে গুরুরূপে -ভ্রীগৌরহুন্দরের দেবা লাভ করিয়াছিলেন 
যদি ভগবানের গুরু হইলেই জাগতিক ক্রমহিসাবে ‘বড়’ হইতে পাঁরা 
যায়, তাহা হইলে নন্দ ও যশোদা কৃষ্ণ হইতে বড় হুইতেন, নন্দ হইতে 
পর্জন্ত' গোপ আরও একটু বড় হইতেন। 

কুমীরহট্রে ভন্তবিকুদ্ধ অর্চনাভিনয় 

আগ্র এখানে আসিয়৷ এইরূপ তথবিরোধি-ব্যাপার দেখিয়া বড়ই 
ব্যথিত হুইলাম। বৈষ্ঃবনিদ্ধীন্ত অবগত আছেন বা বৈষ্ঠবতা একটুও 
আছে,_এমন একজনও কি আধুনিক সময়ে এইস্থানে আনেন নাই? 
শ্রীচৈতন্রণে অপরাধযুক্ত বিচার হইতেই এইকূপ তত্ববিরোধি-কার্ম্যের 
প্রচার হয়। হায়! হায় || পীচব্ছরের শিশু আমাদিগকে যে উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত আমাণের গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হয় নাই | 

শ্রগুক-শৌরাজ-তন্ব 

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ভগবান্‌ শ্রীচৈতত্তচন্ত্রের অনুগত দান! শ্রীল 

ঘানগোস্বামি প্রভূ ‘মনঃশিক্ষা'য় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন 
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“শচীন্নুং নন্দীখ্বরপতিসূতত্বে, গুরুবরং ুকুন্দপ্রেষ্টতে "রর পরম 
নন মনঃ1 শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি--সাক্ষীৎ নন্দনণ্দন, এবং গুরুদেব 
গ্রীভগবানের অত্যন্ত অনুগত দান। অতএব শ্রীগাদ পুরী-গোস্বামী 
একজন এচৈতন্তশ্রে্ঠদ।স-_-গুকুরাপে শচৈতন্তের-প্রিয়তম সেবক । 

জ্ছানীয় তত্ববিরুদ্ধ ব্যাপারের সমালোচন। 

দ্বিতীয়তঃ, এপাদ ইঈখরপূরী অধিককাল প্রপঞ্চে প্রকটিত ছিলেন না) 
সুতরাং তাহার বৃদ্ধাবস্থার শ্রীমুত্তি হইতে পারে না। পাদ পুরী-গোস্বাধী 
মাধ্ব-পারপ্পধ্যে একন একদণ্ডি-সন্ন্যানী ! ই্রঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে 
উ্গৌরসুন্দরের 'দীক্ষাপীলাভিনয়-ব্যাপার পুরীপাদের সন্যানগ্রহণের 
পরবর্তি-দময়ের কথা,অতএব শ্রীঈশ্বরপুরীর গৃহস্থবেশে থুতিচাদর-পরিহিত 
শীমুস্তি ও তত্দন্মুথে শুগৌরন্ন্দরের দীক্ষামন্্র-পরার্থনা__ এইরূপ ভাবের 
শর্ত (?) তন্বগত বিচার ছাড়িয়া দিলেও এ্ঁতিহাসিক বিচাঁরেরও 
বিরদ্ধ। বৈঞ্চবাপরাধ-ৰশতঃ মায়াবাদ ও কর্মস্পৃহা প্ৰবল হইলেই বন্ধজ।ব 
এইগকল তৰন্ববিরোধি-কার্য্য করিয়া থাকেন। খড়দহে শ্রীরীমক্জ 
বটব্যালের সময় ী্ডামনুন্দরের সমসিংহাদনে ত্রিপুরাস্ুন্দরীকে গ্াঁপনও 
অ্ধীপ বৈন্কব-|বরোধি-বিচারমুলেই উদিত হইয়াছে। শরীগৌরস্ুন্দরের 
আদেশ ও আচরণ হইতে আমর! দেখিতে পাই--“নিরেপেক্ষ না হৈলে 
ধর্ম্মরক্ষণ না হয়” । স্্ার্ভবাঁদ, কর্্মবাদ, নির্ক্িশেষজ্ঞানবাদ, চিদচিৎ- 
সমন্বয়বাদ, প্রাক্কত-গহজিয়াবাদ প্রভৃতি ভগবদ্বিরোধী কুমত-বাদের 
অপেক্ষাধুক্ধ হওয়াতেই বর্তমানকালে শুদ্ধবৈঞ্চ বধন্্ম আচ্ছাদিত হইয়া 

বৈষ্ণবক্রবসমীজের অজ্ঞতা ্‌ 
পড়িয়াছে। ১৮৬৬ গালে যখন শুীভক্তিবিনোদ ঠাকুর দিনাজপুরে বৈষ্ণব" 


€বষধারী ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীচৈতন্ঠদেব-সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ 
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করিতে যত্র করিয়া ছলেন। তখন কেহ কেহ গৌর ও নিত্যানন্দকে 
পরস্পর সহোঁদর' ভ্রাতা, কেহ বা তাহাদের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত তব > 
বলিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই 


ভ্রীকৃষ্ণলীল। ও শ্রীগৌরলীলার পরস্পর বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য 

নন্দনন্দন দ্বাপরঘুগে নবনাগরেন্ত্র-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন; 
আর শ্রীগৌরস্থন্দর এই যুগে বিপ্রলম্ত-লীলার অভিনয় করিয়াছেন; 
শ্রীকৃষ্ণ গুরুলীলার অভিনয় করেন নাই, গ্রুগৌর পরদার হরণ 
করেন নাই। কিন্তু সর্বাজয়াশ্রয় শ্রকৃষ্ের লীলা -রক্তমাংদের ব্যভিচার 
নহে, উহা প্রাকৃত ও ক্ষুদ্র মত্ত্য বমদপ্ত্য নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত রস 
নহে! শ্রীক্বষ্ণই একমাত্র জগতের নায়ক; সমস্ত আত্রন্নগথের পরমবিষয় ও 
একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা । 


গোৌর্ক্ত প্রচারকের সহিত সঙ্গ লাভের 
পুর্বেবের ও পরের অবস্থ! 
শ্রীগৌরন্থদরের শিক্ষা ডছধবৈষ্ণবাচার্য্যের আহুগত্যে জগতে প্রচারিত 
হইলে ভারতবর্ষে বারাণসীর মায়াবাদের গৌর্ব খর্কা হইয়া যাইবে 
ভ্ীচৈতন্তচন্দ্রাযুতে ১৯ সংখ্যায় _- 
তাবদূত্রহ্ষকথা বিমুক্তিপদবী তাবনন তিকীভবেৎ 
তাবচ্চাপি বিশৃঙখলত্বম্তে নৌ লোকবেদস্থিতিঃ। 
তাবচ্ছাক্্রবিদাঁং মিথঃ কলকলো ন!না-বহির্বত্ম 
ম্চিতগ্ঠপদাস্থুজপ্রিয়জনে! যাবন্ন দৃগ্গৌচরঃ ॥ 
যে-কাঁল পর্যন্ত গ্রীচৈতন্ত-পাদারবিন্দ-যকরন্দ-ভৃক্গ অস্তরঙ্গ-ভক্ত জীবের 
ধর্শনের বিষয় না হন সে-কাল পর্যন্তই নির্বিশেষ -ব্রঙ্গ-বিচার ও ঈশ্বর- 
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প্রাযুজ্যাদি মুক্রিযার্গকে তিক্ত বলিয়া বোধ হয় না, সে-কাল পর্য্যস্তই 
্বৌকমর্ধ্যাদা ও বেদর্ধ্যাদা বিশৃঙ্খলতা! প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ‘লোকে ও বেদে 
পরিনিঠিত-মতি” পরিত্যক্ত হয় না, সেকাল পর্যন্তই বিবিধ বহর্ম,বমার্গে 
বিচরণনীল শাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ পণ্ডিম্বন্ত ব্যক্তিগণের স্ব-শ্ব-মৃতবাদ লইয়া পরস্পর 
বাদ-বিগন্বাদ অবশথত্তাবী। J 
যুরোপে এইসকল কথা প্রচারিত হইলে যদি তত্রন্থ অধিবাসিগণের 

তাহা গ্রহণ করিবার কোঁনও দিন যোগ্যতা হয়, তবে.তাহারা নিশ্চয়ই 
আশ্চধান্বিত হইয়া যাইবেন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে শরীম্‌হাপ্রভুর 
গাচরিত ও প্রচারিত নির্্মলভক্তির ও গ্রীতির কথ! প্রচারিত হইলে 
বাজালার তথা-কথিত ধাঁন্মিক লোকেরা শ্রার্তসমাজের লৌহনিগড় 
হইতে ছুটি পাইবেন ৷ 

অভিধেয় ও প্রয়োজনের লক্ষণ 

গ্রীগৌরন্্র দীক্ষা-মন্র-লাভের পর বলিয়াছেন (চৈঃ চঃআদি ৭ম পঃ) 

‘কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি! কিবা তার বল? 

জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ 

ছাঁসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন | 

এত শুনি*গুরু মোরে বলিল! বচন ॥ 

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত’ স্বভাব | 

যেই বলে’ তীর কৃষ্ণে উপজয় ভাব ॥ 

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা- পরম-পুরুষার্থ। 

ধার আগে তৃণ-তুল্য চারি-পুরুষার্থ ॥ 

পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু । 

ব্ৰহ্াদি-আনন্দ যা’র নহে এক বিন্দু | 











শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত 
স্বান_-এল প্রগদীশ পণ্ডিতের পাট, যশড়! 
নময় -অপরাইু, ২*শে মাঘ, ১৩৩১ ( গৌড়যগ্ুল-পরিক্রমা-কাল ) 


'গৃপ্ডিত আচার্ষয'-নামের সার্থকতা ও পণ্ডিতের 
গোৌরজেবা 


“যে স্থানে আমরা আদিরাছি, সে স্থান: প্রনিন্ধ এই বলিয়া যে ইহা 
প্রুজগনীশ পণ্ডিতের স্থান। নিজে আচরণপূর্বক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন 
বলিয়াই তিনি গ্রীল পণ্ডিত আচাৰ্য্য ৷ 

শ্রীজগধীশ আচার্য্যের নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিবার লন্য 
“তাহার স্থানে উপস্থিত হইগরাছি। শ্রীগনীশ পণ্ডিত শ্রীগৌরজন্দরের 
একজন অনুগত ব্যক্তি ও শুদ্ধভক্তির আচার্য্য । শ্রঘন্মহা প্রভুর সময় 
বহু বহু ব্যক্তি_বথা চহুঃবষ্টি মহান্ত, অই কবিরাজ, ক্স চক্রবন্তী, 
নিত্যানন্দের গণ ও তত্্যতীত বহু ব্যক্তি চৈতন্ঘচন্দ্রের অভিলাষ পূরণরূপ 
সেবা করিবার জন্য আবিভূ্তি হুইয়াছিলেন। শ্রীগীতা (৩]২১) বলেন, 

“্বদ্যবাচরতি শ্রেষ্স্তভ্রদেষেতরো জনঃ | 
স যৎ প্রমীণং কুরুতে লোকন্তদনুবর্ততে ॥” 

শেঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, ইতর লোকসমূহও তাঁহারই 

অন্ুবর্তন করিয়া থাকেন। 


গৃহস্থলীলাভিনয়কারী শ্রীজগদীশ বর্ণশ্র মাভীত 


্রীগগদীশীচাধ্য গৃহস্থনীলার অভিনর করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাই 
বলিয়া তিনি কৌন বর্ণ ও আশ্রমের অধীন ছিলেন না ৰা ধর্ম্মার্থকামকানী 
কর্মী বা মোক্ষকামী জ্ঞানীও ছিলেন নাঁ। শ্রী জগদীশ আচার্য 
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তিন চারি শত বৎসর পূর্বে সম্রাট শ্রীকুলশেখর ( মুকুন্দমাল!'-স্তোত্রে 
২৫ শ্রোকে ) বলিয়াছিলেন_ 

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে 

মত্প্রার্থনীয়-মদহ্গ্রহ এষ এব। 

তবর্ভৃত্য-তৃত্য-পরিচার ক-ভৃত্য-তৃত্য- 

ভূত্যন্ত ভৃত্য ইতি মাং স্বর লোকনাথ ॥ 

“হে লোকনাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, জমার জন্মের ইহাহি.ফল, 
আমার ইহাই প্রার্থনা এবং ইহাই আমার প্রতি আপনার অন্তগ্রহ যে, 
আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য-বৈষ্ণবের দাসামুদাবের দাসানুদাসের 
দাঁসামুদাস এবং তাঁপরও দানামুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন ? 

শ্রীঙ্গদীাচার্যযও সেই প্রকার শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দাঁদ বলিয়া! অভিমান, 
করিয়াছেন। 

“কর্মীবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ জ্ঞানাবলম্বকাঃ । 
বয়ন্ত হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঁঃ॥৮৮ 





ভগবদ্বৈষুখ্য ও পঞ্চোপাসনা-বিচাঁর 

জীব তাহার নিত্যন্বরপে প্রীকষ্চের নিত্যদাঁদ__বৈষ্ণবের নিত্য 
ভুতা'বরদার' | কিন্তু অনানিবহি্ুখতারপ একটা বৃত্তিও নিত্যকাল 
আমাদের সহিত বিরাজ করিতেছে । জীব--অণুচৈতন্যস্বরপ । চেতনতার 
সদ্যবহারই--তগবছুনুখতা বা ভগবৎসেবামুকূল বিষয়ে স্পৃহাঃ আর 
চেতনতার অপব্যবহারই--ভগবদ্বিমুখতা বা তগবং-সেবেতর কার্ষো 
সাগ্রহ। মেই ভগবদবিমুখতাইআয়াদের স্বরূপবিভ্রম ঘটাইয়! প্রাকে 
আমরা তখন উচ্ছৃষল ও কুকর্মরত হইয়া পড়ি। উচ্ছৃত্থলতা-প্রুণৌদিত 
চিত্ত তখন প্রাক্কতজ্রগতে শক্তির উপাঁসনাকেই আদরের বস্তু : বলিয়া 
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বরণ করে, অতঃপর জড়জগতে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতা-জন্ত জ্ঞানোথ সুর্য্যো- 
পানা আমাদের নিকট মনোরম বলিয়া বোধ হয় ; তৎপর পণ্ুট তন্তের 
শ্রে্ঠত্বোপলরিন্ূগ গাণপত্যধর্ম্ম-বাঁজনে আমর! ধাবিত হই ; ইহার পর 
নরটৈতন্যের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানোথ শিবোপাসন! আমাদিগকে 
প্রমৃত্ত করিয়া থাকে। আবার কখনও বা বিষ্ণুকে উক্ত চতুর্কিধ দেবতার 
অন্ততম ও সমানজ্ঞানে আরাধন! করিবার জন্য মুমুক্ষা আমাদিগকে 
চালিত করে। পঞ্চোপানকগণেরই এইরূপ প্রাকৃত বিচার দৃ?হয়;-কিস্ত 
উহা বৈষ্ণবঠাকুরের পাদুকাবাহী ভগ্গবৎদেবকগণের অধে!ক্ষজ বিচার 
নহে। 








পণ্ডিত জাচাধ্যের শুদ্ধবিচার 

শ্রী্গনীশ পণ্ডিত খ্ররূপ প্রাকৃত পঞ্চোপাসকের ক্ষুদ্র বিচারে 
প্রদত্ত ছিলেন না। তাহার বিচার ছিল__অধোক্ষক্ষ+বিচাঁর অর্থাৎ 
বে-বিচারে অবিচিন্তাশক্তিনমন্বিত ভগবানের নিত্যসেবা! বিরাজমান 
তিনি বিষ্ণুকে শক্তি, স্বর্য্য, গণেশ বা শিবের স্তায় অন্যতম দেবতা বলিয়া 
মনে করিতেন না। তিনি জানিতেন,-_“বিষ্ণৌ সর্কেশ্বরেশে তদিতর 
সমধীর্যন্ত বা নারকী সঃ” তিনি ব্রজেন্্রনন্দন. রকষণকেই শ্বত্বংসূপ 
গ্রীভগবান্‌ বলিয়৷ জানিতেন। আমর! আমাদের পুরোবর্ততা সেই 
ব্রজেন্দ্রনন্দনের এখব্য্যপ্রকাশ শ্রীজগন্নাথদেবের জীবিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করি। আপনারা সকলেই তাহার চরণে প্রণত হউন ৷ 





বর্তমান যুগধর্ম 


স্থান--“বেলিহল্‌' মেদিনীপুর 
সমর়-_২৭শে মাধ, ১৩৩১ ( গৌড়মণ্ড-পরিক্রমা-কাঁল ) 


শুদ্ধভাক্তিই একমাত্র সার্বজনীন, সার্ববকীলিক ও 
আর্ববভৌমিক ধৰ্ম্ম 


বর্তমান সময়ে ধৰ্ম্ম বা দেশসেবা প্রভৃতির নামে যে-সকল কার্ধ্য 
জগতের লোকের নিকট বড়ই আদরের ও ধর্মের কার্য বলিয়া! চলি-” 
তেছে, মেইপকল ভগবদ্বিমুখ কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টা__নাস্তিক 
সম্প্রদায়ের অক্গজ-ভোগম্‌য়ী চেষ্টা (06710 activity) মাত্র ; 
উহাতে ভগবানের সেবার গন্ধমাত্র নাই-_কৃষে ও কৃষ্ণতক্তে ভৌগবুদ্ধি* 
মাত্র বিরাজিত | 'র্বধন্মসমন্থয় প্রভৃতি নাম দিয়! অধোক্ষজে 
সেবা-বুদ্ধি-রহিত নাস্ডিক-সম্প্রদায় মনোধর্ম্ম স্থষ্টি করিয়া! নিজেরা বঞ্চিত 
ও অপরকে বঞ্চিত করিতেছেন। জগতের সমস্ত লোকও বদি উহাকে 
‘সত্য’ বলিয়া গ্রহণ করে, তথাপি উহা বাস্তব-সতা হইতে বহুদুরে 
অবস্থিত। অক্ষজ-জ্ঞানবাদীর চেষ্টা কখনও পরমধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম 
নহে। অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা! নির্লা সেধাই_-জীবমাত্রের 


পরমংঘ্্ম ও একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম ' সেই দেবায় কর্শ-ভ্ঞানাদি 
কৈতব নাই। 


চিদ্বিলীস-তত্ব অক্ষজঙ্ঞানীর দুজ্ঞে় 


মুঢ় অক্ষজভ্ঞানবাদি-সম্প্রদায় নিৰ্ম্মল! ভক্তি বা আত্মার স্বভাবজ 
ধর্ম্মের মধু রিমা উপলব্ধি না করিয়া কৈতব-যুক্ত কর্্ম-জ্ানাদিকে ভক্তির * 
সমান বলিয়া মনে করে, কখনও বা ভক্তিকে দুর্বল! মনে করিয়! দুক্ধের 
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সহিত চুণগোলা মিশাইবার চেষ্টার ন্যায় মনোধর্ষের হস্তে পড়িয়া মনে 
করেন যে, ভক্তির সহিত কর্ম্ম-দ্ঞানাদি কৈতবযুক্ত বস্তুর সংমিশ্রণ না 
হইলে ভক্তি কাঁধ্যকরী হন না] তাহার! ভাবেন,_তাহাদের যাজিত 
মনোধন্মই সার্কজনীন ধৰ্ম্ম, আর আত্মধর্ল্ম বা জীবের একমাত্র স্বরূপবর্ম্ই 
সাম্পরদারিকের সক্কীর্ণ ধর্ম | এইরূপ বুদ্ধি বিষ্ণুরায়া-বিমোহিত ব্যক্তির 
দুর্ভাগ্যপরাকাষ্ঠার পরিচয় ব্যতীত আর কিছু নহে। এইসকল ব্যক্তি 
কখনও চিদ্বিলাঁদ-রাঁজ্ের কথা বুঝিতে পারিবেন না, বা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের 
মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। 
বৈষ্ণুবের আরাধনার সর্ববশ্রেষ্ঠত্ 
পদ্মপুরাণ বলেন-- 
“আরাধসানাং সর্কেষাং বিষ্টোরারাধনং পর্ম্‌। 
তন্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্‌ ॥” 
বিষ্ণুর আরাধনা! অপেক্ষা বৈষ্ণবের আরাধনা শ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণের আরাধনা 
অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনীর আরাধনা শ্রেষ্ট, নন্দবশাদাগ আরাধনা শ্ৰেষ্ঠ, 
প্রীদাম, সুদাম, দাম বস্ুদামের আরাধনা শ্ৰেষ্ঠ, রক্তক, পত্রক, চিত্রকের 
আরাধনা শ্রেষ্ঠ, গোবেত্র-বেখুবিষাণের আরাধনা শ্রেষ্ঠ 





শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ 


স্বান-্রীপাট গোপীবল্পভপুর 
যমর--২৯শে মাঘ, ১৩৩১ (গৌড়মগ্ডল-পরিক্রমা-কাঁল ) 


শ্ীবলদেব বিদ্তাভুষণ-গ্রভুর পরিচয় 


শ্রীধাম-বৃন্দাীবনের সপ্ত সুপ্রসিদ্ধ দেবার মধ্যে শ্রীগোবিনঃ 
শ্রীগোগীনাথ ও শ্রামদনমোহনের পরই চতুর্থ বিখ্যাত লেবা--শ্রীষ্যাম- 
স্বন্দরজিউর। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিগ্যাভূষণপ্র্ তাহার 
গ্রকটকাঁলের শেষ অবস্থায় শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গ্রশ্যামস্থন্দরের সেবায় 
জীবন অতিবাহিত করেন। গ্রীপা্দ বলদেববিদ্ধাভূষণ শ্রীগেগী- 
বল্লভপুরের গোস্বামিবংশের চতুর্থ অধস্তন অর্থাৎ শ্রীরদিকানন্দপ্রতুক্ 
পুত্র ও. শিষ্য শ্রীরাধানন্দদেব, শ্রীরাধানন্দের পুত্র ও শিক্ক 
শ্রীনয়নাননদদেব, প্রনয়নানন্দের নিকট হইতে গ্রীরাধাঁদ।মোদরদাঁস 
নামক জনৈক কান্তকুজীক্ষ বৈষণব-ত্রাঙ্ণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
এই শ্রীরাধাদামোদরই প্রপাদ বলদেৰ বিগ্তাভ্ষণ প্ৰনুর পাঞ্চরাত্রিক 
দীক্ষা-গুরু ৷ 

বিস্তাভুৰণ-প্ৰভুর উপনিষস্ধাষ্য 

একচল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন আমি গ্রপাঁদ বলদেবের উপনিষা্‌- 
ভাম্যদমূহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীল বিশ্ব্তরানন্দ দেব- 
গোস্বামী মহাশয়কে উক্ত ভাষ্যদমূহ সংগ্রহ করিয়া দিবার অন্ত 
লিখিয়াছিলাম, তখন তিনি শঠা সদরের মন্দিরে লিখিক্সা জানিলেন যে, 
পপকল উপনিষদ্‌-ভাষ্য জীণ হওয়ায় তাহা যুনাজলে প্রদত্ত হইয়াছে 
ঈশোপনিষদ্‌-ভাম্ত ব্যতীত ৰেৰাত্তাচাৰ্য্যের আর অস্ত ভাষ্য বর্তমান-কালে 





শ্রীল রসিকানন্দ-প্র গজ 95 








দু হয় না। ্রীম্জিবিনোদঠাকুর একটা টাকা রচনা করিয়। প্বলদেব- 
ভাঘ্য-নহ ঈশোগনিরদ্‌ প্রকাশ করিয়াছিলেন! শ্রীল নরোন্রমঠাকুর 
মহাশয়ের চতুর্থ অবস্তনরূে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গৌড়ীয়াচার্যয- 
রূপে উদ্দিত হইয়া যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ব-ধর্ণের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, 
তদ্রপ সর্বপ্রথম গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্যয শরীপাদ বলদেৰ বিগ্তাভূষণ গ্রভুও 
প্রীগ্ামানন্দপ্রতূর পঞ্চম অধস্তনরূপে আবিস্ৃতি হইয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদার 
ধক্ষা করিস্কাছেন। 
আচাৰ্য্যত্ৰয়ের প্রচার-বৈশিষ্ট্য 

গ্রীল খ্রুনিবাসাচার্ধ্, গ্রীল শ্ামালন্দ ও শ্রীল নরোত্তমঠাকুর--এই 
আচাধ্যত্রয় স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট হরিভক্কির চরমক্থাগুলি 
সঙ্গীতের ভিতর দিয়! প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাদের বাদস্থানের 
নামান্ুনারে এক-একটা সুর প্রচলিত হুইয়া এক-একটা বিভিন্ন আখ্যা 
লাভ করিয়াছে--যেমন শ্রীগ্তামানন্সসন্প্রদায়ের গুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্তে্র 
বাসস্থান রেণেটা-পরগণা হইতে ‘রাণীহাটী’ সুর, জীনিবাসাচাৰ্য্যদম্প্রদায় 
প্রবর্তিত স্তরের নাম-_'মনোহরবাহী’ এবং শীল ঠাকুর মহাশখের সম্প্রদায় 
প্রবর্তিত সুর ‘গড়েরহাটা' নামে প্রণিন্ধ । 

বসি কাঁনন্দ-ভত্তব 

কাহারও মতে,_ শ্রীল রসিকানন্দ প্র অনিরুদ্ধের অবতার অর্থাৎ 
তিনি বিষ্ণুবস্ত । নাভাজীর হিন্দি ভক্তমালে র্তামানন্দ ও শীরসিকানন্দ 
্রতৃদবয়ের চরিত্র বর্ণিত আছে! 


শশী 


শ্রীব্যাসপুজায় প্রত্যভিভাষণ 


স্থান- গ্রগোড়ীয় মঠ, উ্টডিঙ্গি, কলিকাত। 
তারিখ--১ল। ফান্তুন॥ ১৩৩১ 
( গীল প্রনুপাদের একপঞ্চাশত্তম প্রকট-বাসরে অন্ুকম্পিতগণের উক্তির প্রতুঃি ) 


আচাৰ্য্যবর্ধ্যের তৃণাদপি-সুনীচতা-শিক্ষা-দান 


অগ্য আমার গুরুবর্গ আমার সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিলেন সে-নক্ল : 


কথার সহিত আমার সংশ্রব অতি অল্পই। তবে একটা কথা অতিসত্য 
যে, তাহারা কৃপাপুর্ধক আমাকে কৃষ্ণেতর প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিবার 
জন্ত চেষ্ঠা করিতেছেন। সে-জন্ত আমি তাহাদের নিকট খণী। আমার 
বড়ই আশাবন্ধ আছে বে, আমি গৌরন্থন্দরের নাম অনুক্ষণ কীর্ভন করিতে 
গারিব। আমার বহুদিনের সঞ্চিত আশা ও বাসনা এই বে, আমি যেন 
উ্ধ-তগবস্তক্তের সঙ্গে চব্বিশ-ঘণ্টী কৃষ্ণ-সেবা ও কাষ “সেবায় নিযুক্ত 
থাকিতে পারি এবং তাহাদের ভূত্যবুদ্ধিতে যেন আমার অন্ত্যকাল 
যাপিত হয়। এরূপ বহুদিনের আশা আজ পরিপূর্ণ হইতেছে দেখিয়া 


আমার আনন্দের আর সীমা নাই। তজ্জন্ত আমি গ্রগৌরনুন্দর ও | 


গৌরভক্তবুন্দের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি । গুরুবর্গের 
নিকট আমার প্রাথনা১_তাহারা যেন আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করেন। 
তাহারা সর্বক্ষণ আমাকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া এবং তাহাদের আদর্শ 
চরিত্র আমার নয়মপটে প্রতিফলিত করিয়! আমার ছুট্টৃদয় শৌধিত 
করিতেছেন। তাহাদের শ্রীগৌরকষ্ণের পাদপদ্মে যে রতি, তাহায 
অনস্তাংশের খণ্ডাংশও যেন আমি লাভ করিয়া ধন্ত হইতে পারি আমি 
বিপদে পতিত। তাহারা সর্বক্ষণ আমাকে রক্ষা করিতেছেন । 








ূ 
ৃ 
| 
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সর্বত্র অর্ববদ! ভগবদ্ভক্তের সই স্বৃগ্য 


শ্রীগৌরন্ন্দরের' অমূতমরী গাথার সহিত আমার গোঁণ-ভাবে 
সম্বন্ধ আছে, আমার গুরুবর্গ সেই স্ুধাম্যী গাথা জগতের অনেকের কাছে 
প্রচার করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীগৌরথন্দরের 
চব্রগানুগত্য ব্যতীত অন্ত লোভনীয়, আদরণীয় ও প্রার্থনীর ব্যাপার 
আমার আর কিছুই নাই । আমি নিতান্ত দুর্বল, কিন্ত শ্রগৌরনুক্দর এতই 
করুণাময়, বে আমাকে সর্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণের অধিকার দিয়াছেন । 
আমার যে-দকল গুরুবর্স আমাকে সর্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিবার 
সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের স্বতি লইয়াই আমি যেন 
প্রপঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পীরি। ইহাদের পবিত্র চরিত্রের 
নিৰ্মমলত! আলোচনা করিলে আমার জন্মে-জন্মে এই ত্রিতাপক্ি্ সংসারে 
আঁগাই কর্তব্য বলিয়া! যনে হয় কারণ, এই প্রপঞ্চেও এইরূপ মহ- 
চরিত্র ভগবদ্রক্তগণ অবস্থান করিতেছেন। এককালে এতগুলি 
আদর্শচরিত্র ভগবদ্দাসগণের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইবে, আমি 
ইহা পূৰ্বে ভাবি নাই। যখন আমি শ্রীগুরুপাদপন্ম অন্বেষণ করিতেছিলাম 
আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এীগোরস্থন্দরের প্রকট-কালের স্যার 
অত আঁদর্শ চরিত্র গৌরভঞ্ত এককালে বুৰি আর প্রকট হইবেন না। 
কিন্তু এখন দেখিয়া আশ্চধ্যান্বিত হইতেছি! আজ গৌরভ করগণের 
চরণে কোটি কোটি প্রণামপূর্বক এখানেই আমার বক্তব্য শেষ 
করিতেছি 

বাঞ্থাকন্নতরুভ্যম্চ কৃপাসিন্ধুত্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভো। বৈষ্ণবেভ্যো নমো! নমঃ ॥ 





শ্রীৰপ-সনীতন-প্রসর্জ 


দ্বান--মহানন্দ-নদীর নিকটবর্তী নবনিল্নায়ম!৭ ধর্মশালা। বালদহ 
সমঃ--৬ই ফাত্তন, বুধবার, ১২৩১ (জগৌড়মণ্ডল শগরিক্রমা-কাল ) 


শ্রীরপ-সনীতন-গদে এঁকান্তিকভক্তির প্রয়োজনীয়তা 


্রন্নপ-সনাতনের লীলার স্মরণ ও উদ্দীপন দ্বার! জীবের পরম সদ্ণতি- 
লাভ হয়। এই স্থানটা আমাদের নাক্ষাং গুরুপাদপদ্ম। অতি বলেন 
“্ৰন্ত দেবে পরা ভক্তি্বথা দেবে তথা গুরো। 
তন্তৈতে কথিতা হর্থ/ঃ গ্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ৷” 
গ্রুপ ও গ্রীসনাতনগ্রতু আমাদের স্তায় শুক্রশোণিতঞ্জাত জড়পিও 
নহেন, তাহার য অগ্রাক্কৃত পাণ্ডিত্য ও বিশেষত্ব জগতে প্রদর্শন করিয়া- 


ছেন, তাহ! আমর! বাহজ্ঞান লইয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না । জাগ 


তিক উচ্চত্বাবচত্বের দিক্‌ দিয়া তাহাদিগকে দেখিতে গেলে আমর! তীহা- 
দের স্বরূপ-দর্শন-লাভ হইতে বঞ্চিত হইব । হাঙিঞ্রত্রিজের মত জ।গতিক 
বিচারে মহৎকার্য্য আমরা শ্ীরূপ-সনাতনে দেখিতে পাইব ন! ধাহাদের 
চিত্ত দেইরূপ কাধ্য বা চিন্তাব্রোতে অভিনিবিষ্ট, তাঁহার! শ্রীরূপননাতন- 
প্রভুন্ধয়ের পদ-নথ-শোভী দশন করিতে পারিবেন না শ্রুবূপসন[তন-প্রতুব় 
প্রীচৈতত্তের মনোহভীষ্টের প্রচারক । শ্রীমস্নহা প্রভুর প্রতি যেরূপ ভক্তি 
কর্তব্যতাহা হইতে একটু নূন পরিমাণ ভক্তি যদি আমরা এীর্নপমনাতনে 
ও শ্রীজীবের প্রতি প্রদর্শন করি, তাহ! হইলে আমাদের শুদ্ধ ভক্রিতে 
অধিকার হইবে না। শরীচেতন্ত-মহাপ্রতু ও শ্রীরপসনাতন প্রত অভিন্ন 
গ্ররূপগ্রতবকে গুরুপদে বরণ করিবার পরিবর্তে যদি অন্ত কোন ব্যক্তিকে 
বরণ করি, তবে কখনও শ্রীদনাতন-রূপকে দর্শন করিতে পারিব না! 
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লজ লাপপ্াপপালতপালপপাপাপালাপাপাপাপ পপ পাশাপাপদ পাপপাপপ পাপ পপসাদিপাপপপাশপশাপাপপাপাপ পা 


রীরূপ- পাদবিক্ষেপভুমি-- ব্রহ্মাদিরও বন্দ্য ও দুর্লভ 
গ্রীচৈতন্যে কিন্নপ ভক্তি--আন্মার নির্শ্মল ভক্তি তাহা শ্রীপেই 
দেখা যায়| বড় গোস্বামীর মধ্যে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব 
প্রভূত্রঃ গ্রীচৈতন্তের সেনাপতি বড়গোস্বামীর, নামের মধ্যে 
শ্রীূপের নামই সর্বপ্রথম! আমরা কত আশা ও ভর্পার সহিত 
প্রীরপননাতনের পদাপ্কপৃতরপ্গে বিলুষ্টিত হইবার সৌতাগ্য লা করিবার 
জন্য এইস্থানে আসিয়াছি। আপনাদের উৎসাহ দেখিনা আমাদের 
হৃদয় পরমানন্দে আগ্ন,ত হইতেছে। যে-স্থানে রন্নপের পাৰবিক্ষেপ 
হইয়াছে, সে-স্থান বরহ্মাদিরও দুর্লভ বস্তু; আমর! সাধারণ জীব হইয়া 
নেই চিন্সর রজঃ আমাদের শিরোভূষণ করিবার জন্য আজ হুরাশা পোষণ 
করিতেছি । শ্রীরূপের পারপন্মে আমরা বে খণে খনী তাহার শতাংশের 
একাংশ ও আমরা অনন্ত-কোটি জীবনে শোধ করিতে পারিব না! শ্রী্নপ- 
গোস্বামিপ্রতুর“ভক্তিরসামৃতপরিনকু”শুদ্ধ ভক্তির একমাত্র দিউ নিরূপণ যন্ত্র । 
গ্রীচৈতন্তবাণী প্রচারের ফল 
প্রীপ্রবোধানন্দ ব্রিদ্ডিপাদ শ্ুচৈতন্তচন্দ্রানৃতে ১১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন, 
“ীপৃত্রাদিকথাং জহুবিবয়িণঃ শান্ত প্রব।দং বুধ 
বোগীন্দ্রী বিজহুম্মরুর্লিয়মজং ক্লেশং তপস্তাপসাঃ | 
জ্রানীভাসবিবিং অহশ্চ বতয়শ্চৈতগ্ঠচন্দ্রে পরা- 
মাবিহূক্ধৃতি ভক্তিযোগপনবীং নৈবান্ত আ'সীদ্রনঃ ৷? 
যে সম্য় ইটৈতন্তদেব জগতে উদিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে 
বিষয়িগণ খ্রীপূল্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়া হরিকথার কর্ণ প্রদান 
করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের স্তায় বিষয়ী রাজাও গ্রুততন্তচরণ আশ্রয় 
করিয়াছিলেন! যাট্হাজার কাশীবাসী সন্্যাসীর গুর্‌ প্রকাশানন্দ 
শান্সবিবাদ ও জ্ঞানাভ্যান তুচ্ছবোধে ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
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রর 


গ্রীল নরোন্তম ঠাকুরের শ্রীরূপ-দান্ 


শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদৈত-গদাধর-্মাবাসাদির অপ্রকটের পরে 
শ্ীনিবাসাচাধ্য, শ্রীল নরোত্তমঠাকুর ও শ্রীগ্ঠামানন প্রভুত্রয়ের 
শুদ্ধভক্তিগ্রচার জগতের বহু-বহু জীবের মঙ্গল সাধন করিয়াছিল। 
শষ্টিয় গ্রন্থাবলীর প্রচার অপেক্ষা গ্রীল নরোন্তম ঠাকুর মহাশয়ের 
প্রেমভকিচক্জিকা” ও প্রার্থনা"র প্রচার নিতান্ত কম নহে। প্রতিবৎসর 
৫ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ পর্যন্ত এই প্রার্থনা” ও “প্রেমভক্তিচক্সিকা 
্ন্থ্বর জন-সমাজে প্রচারিত হয়। সেই খ্রুনরোত্তম শীরূপের একান্ত 
কিন্কর ছিলেন বলিয়াই এইরূপ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাই 
তিনি গাহিয়াছেন,._ 
“রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি । 
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি ॥” 
শীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ, 
নেই মোর ভজন পৃদ্রন। 
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,, 
নেই মোর জীবনের জীবন ॥ 
সেই মোর র্সনিধি, সেই মোর বাঞ্চাসি দ্বি, 
সেই মোর বেদের ধরম | 
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্ৰদ্প, 
সেই মোর ধরম করম ॥+ ইত্যাদি । 


্রীরূপানুগত্য ব্যতীত যুগলসেবা-লাভ হয় ন! 


আমাদের যতদিন কাদা, জল, মাটী প্রভৃতির ধারণা আছে, ততদিন 
অগ্রাক্কত রাইকান্ুর অপ্রারুত রসকেলিবার্তী বুঝ! যাইবে না। 





| 


পশ্য স্ধীলেশ- শ-হীন বিশপ্তনেবা- নী রজত না হওয়া পৰ্যন্ত শ্রবন্দা- 
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পাপা 


বনের দ্বার রুদ্ধ থাকে । আবার, বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলে গ্রী্প-রঘুনাথের 
অন্থিগত্য ব্যতীত আর কোনও কৃত্য নাই। প্রাণহীন দেহের যেমন 
কোন মূল্য নাই, তদ্রপ ঞরী্নপের আনুগত্য ব্যতীত জীব-স্বরপের কোনও 
সার্থকতা নাই। যদি কেহ শ্রীগৌরকৃষ্ণের গুঁদার্য্য-মাধুর্যা উপলব্ধি 
করিতে চা'ন, তবে খ্রন্ষপান্থগজনের আনুগত্য করুন! আমর! গ্রুপের 
আনুগত্য ব্যতীত কিছুতেই বুগণনেবার অধিকার পাইতে পারিব না। 
বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের সেবা-গ্রীব্ূপেরই ; যথা 

“দীব্যদবৃন্দারণ্যকল্পক্ষমাধঃ এীমদ্রত্বাগারসিংহাসনস্থৌ । 

প্প্রীরাধা-্রল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানে স্বরামি ॥* 

[জ্যোতির্ময় শোভাবিশিষ্ট বৃন্দ।বনের কল্তৃবৃক্ষতলে ব্রত্বমন্দিরস্থ সিংহাসনের 
উপরি অবস্থিত শশ্রীরাধা-গোবিনকে পরম-প্রেষ্ঠ! সখীগণ দেব! করিতেছেন । জামি 
সেই গ্রীযুগলযুৰ্তিকে স্মরণ কার ] 


শ্্রীসনীতনের কৃপায় সন্বন্ধ-বিগ্রহ ও আীরূপের আনুগ্নত্যে 
অভিধের-বিগ্রহের সেবা-লীভ-সম্ভীবন। 
গৌড়ীয়ের সেব্য তিনটী বিগ্রহ__-ম্নমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ । 
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে এই তিনটী নাম উদ্দিষ্ট হইয়াছে । কৃষ্ণই_-মদন- 
মোহন, গোবিন্দই_গোবিন্দ এবং গোপীঈনষল্লভই _গৌপীনাথ। 


| ম্দনমৌহন-কুষ্কান্ুভবই সম্বন্ধ, গোবিন্দ-সেবাই-_অভিধেয় এবং গোপী- 


জন-বল্নত-কর্তৃক আক্ৃ্টিই--প্রয়োজন। শ্ীসনাতনপ্রভু মদনমোহৃনের 


সহিত জীবের মহন্ধ স্থাপন করিয়া দিলে শীরূপপ্রতুর আন্গত্যে জীবের 


| গোলিন্দ-মেবাঁয় অধিকার উদিত হয় । 


“মা প্রেক্ষিষ্ন্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গে২স্তি রঙ্গঃ। 
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০১৮৯ AMMA A পিপিপি 
কিডককককককরেকক ক কাক কি INNA ৯ 


গ্রীরূপাবির্ভাবস্থলীর মিম 
গ্রী্পপাদপন্ন আশ্র্ধ করিবার ইচ্ছা হইলে শ্রীরূপ-পদা্কিত ভূমিতে 
অপ্রাককতবুদ্ধিতে গড়াগড়ি দিলেই সর্ধার্থসিদ্ধি হয়! 
শ্রীসনীতনপ্রভূর মহিম। 


শ্রীনাতনপ্রভুর মহিমা কবিকর্ণপুর গ্রচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাঁটকে (৯18৫) : 


এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন, 
গৌড়েন্দপ্ত সতা-বিভূষণমণিস্তাক্ত1 য খদ্ধাং শ্রিয়ং 
রূপন্তাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্মীং দধে | 
অন্তর্ভজিরসেন পূর্ণহৃদয়ে! বাহেইবধৃতাকৃতিঃ 
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব গ্রীতিপ্রদন্তদ্বিদাম্‌ ॥ 


[ গৌড়-রাজ হুমেন্নাহ বাদ্সাহার সভার বিভুত্ণ-অণিস্বরূপ শ্রীরূপাগ্র্জ এই 
শ্রীমদাতল সমৃদ্ধ রাম শ্রী গরিত্যগপূর্ববক নবীন বৈরাগ্যলক্মীকে ধারণ করিয়া ছি্গেন। 
উহার অন্তঃকরণ ভক্তিয়সে পুর্ণ, এবং বাহিরে অধধুতাকার থাকায় তিনি 
'শৈবালাচ্ছাদিত মহাসরোঁবরের প্যায় ভক্তি বদ্গণের প্রীতির পাত্র ছিলেন। ] 


গ্ৌরগ্ুন্দরের অহা বদীন্ততা 
মহাবদান্তলীলাময় গ্রচৈতন্চন্দ্রকে গ্ারপপ্রভূ এই বলিয়া নমস্কার 
করিয়াছেন, 
“নমো ম্হাব্দান্তার কৃষ্তপ্রেমপ্রদাঁয় তে 
কৃষ্ণায় কষ্ণটৈতন্তনায়ে গৌরত্বিষে নমঃ ॥” 
কৃষ্ঃকীর্তনের তত্ব ও মহিম। 
এলে) “কষ্তপ্রেম” শব্দে কৃষ্ণের সৃস্তোষ, অর্থাৎ দেবকের নিকট 
হইতে কৃ যাহা চা’ন, তাহাই। গয়া-ধামে গদাধরের যে পাঁদপন্স আস" 
রিক কর্ম্মকাও ও বৌদ্ববুগের জ্ঞানকাওকে চাপা দিয়াছেন, নেই পাঁদগীঠ 
দর্শন করিবার পর প্রীগৌরজুন্দর ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও আর এন 
কোন কথা বলেন নাই। সর্জজীবকে আহ্বান করিয়া কেবল এইকথা 
বলিয়াছেন, = 
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E “যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্-উপদেশ। 
আমার আজ্ায় গুরু হঞা তার’ এই দেশ ॥৮ 

তিনি প্রত্যেককে প্রচারক হইতে বলিন্বাহেন 1 ধাহারা স্বার্থপর, 
তাহারা এইরূপ কথা বলিতে পারেন না। মহাবদান্য ব্যতীত আর 
কেহই জীবকে বর্ধঝে্টপদে আরোহণ করাইবার অভিলাধী হন না। 
জগতের লোৌকনকল স্বার্থপর ; তাহারা অন্তান্ত জীবকে সর্বদা নিষ্পেষিত 
করিরা তাহাদের অধীন করিয়া রাখিতে প্ররাসী । তন্মধ্যে কেহ কেহ 
একটু উদারতার ভান দেখাইয়া! নীচ ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ-পদবীর 
ছাঁয়াভাসের লোভ দেখাইয়া! ব্যক্কিগত স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে 
ভ্রবান্‌। শ্রীগীতাদি শান্বে যে সমদপিত্বের (৫১৮) কথা উল্লিখিত 
ইয়াছে, তাহা অপেক্ষা গোরকুন্বরের মহা-ববান্তা কোটি-কোটি-গুণে 
অধিক | তিনি “কাঁককে গরুড় করিয়াছেন,_-বিষরী পতিত জীবকুলকে 
গোঁপোকের পরমোত্ক্ নিত্য শোভা-দম্পদ্‌ প্রদান করিয়াছেন | তিনি 
সর্কাীবকে কৃঝ্ণকীর্তনে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। 


ঘ 
হ্‌ 


কৃষ্কীর্তরনকারীর লক্ষণ 
কীর্তনকারীর আনন গ্রহণ করিলে আমাদের অভিমান আসিতে 
পারে, তাই তিনি কীর্তন করিবার প্রণালী-বর্ণনে বলিয়াছেন, তৃণাদপি 
স্ুমীচ’ ন! হইলে হরিকথা কীর্তন করা যান না! গুরুর লক্ষণবিচারে 
তিনি বলিয়াছেন,- 
“তৃণাদণি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। 
অমীনিনা মানেন কীর্ততনীয়ঃ সদা হরি: ॥৮ 
বিনি সর্বদা হরিকীর্ভন করেন, তানই প্রীগুরূদেব। গ্রগুরুর এক 
মুহূর্তের জন্যও হারকীর্তন ব্যতীত অন্ত কোনও কৃত্য নাই। “হরিকীর্তন" ও 
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'মায়ার কীর্তন’ একসঙ্গে থাকিতে পারে ন|। বাহার! মায়ার অং তই ইন্তিয়- 
তপৰণার্থ কীৰ্ত্তন করিয়া! থাকেন, আবার সময়ে-সময়ে কৃষ্তকীর্তনের ছল 
প্রদর্শন করেন, তাহাদের এ ‘লোক-দেখান’ ক্ফ্ণ-কীর্ত্তনও ইন্দ্রিয়তর্পন 
ৰা মায়ার কীর্তন মাত্র। যিনি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য 
লালায়িত, তিনি ‘তৃণাদপি সুনীচ’ নহেন। ঘিনি জগৎকে ভোগ্য 
জ্ঞান করেন, জগতের প্রত্যেক-বস্তরকে থিনি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত 
করিবার কৌশল জানেন না, তাহার কোন মহিষুতী নাই, ভিনি 
ধৈধ্যহীন। যিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে বৈষ্ণব বা গুরু" বৃদ্ধি 
করিতে পারেন না, প্রত্যেকবস্তকে গুরুরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা 
করেন নাই, প্রত্যেকজীবকে কৃষ্ণ-কীর্তনে অধিকার প্রদান করিতে 
অর্থাৎ প্রত্যেককে আচাধ্যপদের যোগ্যতা প্রদান করিতে কুষ্ঠিত, তিনি 
'অমানী? ও মানদ’ নহেন। সুতরাং যিনি সর্ধদা সর্ধগ্রকারবাবধাঁন- 
রহিত শুদ্ধহুরিকীর্ভন করিয়া থাকেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। 
আচার্য বর্গের শিক্ষা 

শ্রগৌরনু্দর, গ্রীঠাকুর হরিদাস, এননাতন প্র, শ্রীরপপ্রভু, 
গ্রঘীৰপ্রভু প্রভৃতি আচার্ধ্যবর্গ এইরূপ গুরুদেবের আদর্শ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ভনই পরোপকাঁরের পরাকা্ঠা। 
স্বার্থপর ব্যক্তিগণ জপ ধ্যান-যোগাদি প্রণালী গ্রহণ করেন । ওঁরূপ প্রারুত 
চেষ্টা-দবারা৷ জীবের পরম-প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। নিরন্তর--এক মুহূর্ত ও 

বাদ না দিয়া--হরিকথা কীর্তন করিলেই জীবের সর্কবিধ মল হইতে 
পারে। 

হরিকার্তন ও মায়।র কীর্তনে ভেদ 

আমরা মায়ার কীর্তনকে অনেক সময় “হরিকীর্তন” বলিয়া মনে 

করি! যে কীর্তনে কৃষ্চেন্দ্রিয়ের তর্পণ নাই, যাহার উদ্দেশ্য আল্েন্রিয়- 
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তৃপ্তি, তাহাই ই ‘মায়ার কাঁর্তন' । উহার দ্বারা শ্রীহরি কীঙিত হন না, 
কেবলমাত্র আভিধানিক শব্দসমূহ কীর্ডিত হর মাত্র। যেষন “ঘোড়া 
বলিলে তত্পঙ্গে আমর! ঘোড়ার চেহারা ভাবিয়া থাকি, তদ্ধপ বিমুখাবস্থায় 
‘হরি’ ঝলিলেও একটা প্রাক্ৃতরূপই চিন্তা এ Ee উহা প্রাকৃত 
চেষ্টা বা পৌত্তলিকত| ছাড়া আঁর কিছুই নছে। যখন নাম-নামীকে 
অভিন্ন-জ্ঞানে আমরা কৃষ্ণেন্রিয়তৃপ্তির জন্য হরিজনের আন্গত্যে হরিকীর্ভন 
করিব, তখনই শুদ্ধ বৈকুষ্ঠকীর্তন হইবে | হরিনাম জড়েন্দরিয়গ্রাহথ বিষয় 
নহেন। ভগবান্‌ এইটুকু অধিকার স্বায়ত্তভূত (right reserved ) 
করিয়া রাখিয়াছেন যে, তিনি যাবতীয় ভোগ্যবস্তর ভ্যান জড়েন্জিয়গ্রাহ 
না হুওয়ায় জীব তাহাকে কর্ণাদি ও মন প্রভৃতি ইন্জিয়্রা ভোগ 
করিতে বা মাপিয়া লইতে পারে না। শ্রুতি অপানিপাদ প্রভৃতি 
মন্ত্রে তাহাই কীর্তন করিয়াছেন । 
জড়েক্দ্রিয়তর্পণ ও কৃষ্চেন্দিয়তর্পণে ভেদ 

ই্জিয়তর্পন ও ভগবশুগ্রীতি__এই ছুইটী বস্তু দুইটা বিপরীতদিকে 
অবস্থিত। জড়েন্দিয়গ্রাহ্‌ বিবরগুলি বদ্ধভীবের ভোগের বস্তু । রাবণের 
ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে ভগবচ্ছক্তিকে হরণ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্ত 
সীতাদেবী রাঁমচন্দ্ের ভোগ্যা হইলেও কখনও রাক্ষন রাবণের ভোগ্যা 
নহেন । “সর্ব বাস্ুদেবময়ং জগৎ, “ঈিশাবান্তমিদং সর্ধবম্_এই বুদ্ধি 
থাঁকিলে আমাদের ভগবানকে মাপিয়া লইবার দুর্ধ দ্কি হয় না। আমরা 
অনেক সময় নিরব, ছিতাঁবশতঃ মনে করি, “ভগবান্‌ আমাদিগকে হুঃখে 
রাখিলেন কেন? কিন্তু ইহার চি আদিগুরু আমাদিগকে অন্তরূপ 
শিক্ষা দিয়াছেন (ভাঃ ১1৯৪৮) 

“তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো তুঞজান এবাত্মকতং বিপাকম্‌ । 
স্বহাগ্বপুভিবিদবরমন্ডে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্‌ ॥" 


কী 
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অর্থাৎ হে ভগবন্ঠ বিনি আপনার অনুকম্প- -লাভের আশায় 
স্ব-কৃতকর্দের মন্দকল ভোগ করিতে করিতে মুন, বাক্য ও শরীরত্বারা 
আপনাতে ভক্তি বিধান করিয়! জীবন যাঁপন করেন, তিনি অনায়াদেই 
মুক্তিপৰ লাভ করিয়া থাকেন। দুঃখ না থাকিলে আমাদের ভগবং- 
ক্মরণ হইত না। জাগতিক ছুঃখ-তাপরাশি তীহারই দয়ার দান| 


্রভুত্রয়ের বিবরভ্যাগ-লীলীর তাৎপর্য্য 
খেন্না-্বারা পিতামাতা যেমন ছেলেপিলেকে ডুলাইয়া রাখেন, তত্র্প 
মায়াশক্তিও ধন, জন, পাণ্ডিত্য ও জাগতিক বশঃ-নুখাদিদ্বারা আমা" 
দিগকে ভগবৎ-পাদপন্স হইতে দূরে রাখেন। পৃথিবীর চাক্চিক্যে 
ভুলিয়া পাখিব উন্নতি-বিধানের জন্য অত্যুদয়বাদী কন্মী হওয়া ননুম্য- 
জীবনের উদ্দে্ধ হইতে পারে না। শ্রীরূপ, ীননাতন ও শ্রীজীৰ প্রভুত্রয় 
আমাৰিগের স্তার মূড়জীবকে এই সত্য শিক্ষা দিবার জন্যই বিষয়-পরিত্যাগ 
লীলার অভিনয় করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার! সাধনসিদ্ধ ভক্রের 
সায় পূর্বে বিষয়ে আসক্ত বা. অিব্যপ্তানযুক্ত এবং পরে বিষয়মুক্ত হইয়াঁ 
ছিলেন, এরূপ নহে) তাহার! নিত্যনিদ্ধ ব্রজপরিকর,--তীহাদের 
কোনসময়েই দিব্যকৃষ্ণন্রানের অভাব নাই! তাহার! সকলেই কৃবষ্ণপ্রেষ্ঠ । 
অগ্ক আমরা এ প্রভূত্ররের লীলাতূমির পূতরজে অভিবিক্ত হইবার জন্ত 
আগমন করিয়ছি। সেই অপ্রাক্ৃত-ধামবানিগণ আমাদিগকে ক্বপ 
বিতরণ করুন ॥ 
“বাহ্াকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণরেভ্যো নমো নমঃ ॥” 








পাঁঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার 


স্থান--মালদহের পুর্পোক্জ ধর্ম্মপালা 
সময়--৭ই ফান্তুন, ১৩৩১, রাত্রি ৮ ঘটিকা 


[যানদহলিবাসী প্রযুক্ত কৃষ্ণশণী গোস্বামী এম্‌-এ, বি-এল্‌ মহাশয়ের (১) 
আপনি জাতিভেদ মানেন কি ন1] (২) ব্রাহ্মণ ও ব্রাকগণেতর ঘে-কোন বর্ণে উৎপন্ন 
বাক্তি আপনার নিকট দীক্ষার লগ্য আসিলে আপনি কি করেন? (৩) দীক্ষার 
গর সকল শিষ্যের একই আ্বস্থা-ল!ভ হয় কিনা ? (৪) দীক্ষা-দানের পূর্বে কোন্‌ 
‘criterion’ (লক্ষণ)-দ্বার! শিষ্যের যোগ্যতা বিচার করা হয় ?”--এই প্রশ্নচতুষ্টয়েকর 
উত্তরে গ্রীন প্রভুপাদ নিম্নলিখিত বক্তৃতা! প্রদান করেন ] 


শাঁজ্সানুমোদিত দৈব-বর্ণশ্রমের প্রয়োজনীরত! 


অনর্থবক্ত জীবের জন্য বর্ণাশ্রযের বিশেব উপযোগিতা আছে । তবে 
অবৈধ বৰ্ণাশ্ৰম স্বীকাৰ্য্য নহে | বর্তমান-কাতল বৈধ বর্ণাশ্রমের বড়ই 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রা্গণের সন্তানকে ব্রাহ্মণ’ বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইয়া উপনয়নসংস্কার প্রদান করিলে তিনি হৃদি ব্রহ্ম্যদেবের 
উপাদনায় মনোনিবেশ না করিয়া ইতর কার্ষ্য ধাবিত হন, তবে তাঁহার 
উপনয়নসংস্কার-গ্রহণের প্রয়োজন ছিল কি? বিবাহের পুর্বে যেরূপ 
কণ্ঠাকে ‘ভাৰ্য্যা’ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তদ্রগ অগ্ম-বর্ষে ব্রাহ্মণের 
সন্তানকে বে বরাহ্মণ’-নামে নিদেশ, তাহাও প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতা-মাত্র। 
শান্তে এইজন্ত বৃত্তরাহ্মণতার কথা পুনঃ পুনঃ কীন্তিত হইগাছে। যিনি 
ব্ৰাহ্মণে অব টি হইতে ইচ্ছা করেন ন/, তাহারে বলপূর্বক ‘ব্রাহ্মণ 
করা বায় না! 
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সরলতা! ও সত্যবা দিতা অর্থাৎ হরিভজন-স্পৃহাই 
শিষ্যের দীক্ষা-প্রাপ্তির যোগ্যতার লক্ষণ 

বালকের বুত্তিদর্শনে আচার্য্য তাহার বর্ণনির্দেশ করিবেন । সরলতা 
ও সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণতার পরিচায়ক । মরল ও নিষ্ষপট ব্যক্তিই 
কৈতব-রহিত ভগবন্তুক্তিকে আশ্রয় করেন । হারিদ্রমত-গৌতম সত্যকাঁম 
জাঁবালের সত্য-নারল্য-বৃত্তি দর্শন করিয়াই তাহার বর্ণ নির্দেশ করিয়া- 
ছিলেন। স্থৃতরাং বন্ত্াঙ্ণণতাই শ্রোতপথ । শ্রোতপথ উল্লজ্বন করিয়া 
গুণ-কর্ম্মের অনাদরপূর্বক কেবলমাত্র সাধারণ মেয়েলীমতের অনুসরণ 
কখনও প্রকৃত আচার্য্যের ধর্ম নহে। দীক্ষা পূর্বে সরলতা ও সত্যবাদিত! 
অর্থাৎ শিষ্যের হরিতজন-স্পৃহা দর্শন করিয়া বে-কোন-কুলোডূত পুরুষের 
পারমার্থিক-ব্রাহ্মণতায় অধিকার দেখা যায় । 


কলিতে পাঞ্চরীত্রিক-দীক্ষা-বিধিই শীস্-সজ্গভ 
শ্রীহরিভক্তি-বিনাদের পঞ্চম-বিলাসে পুল গে!পালভট্র-গোস্বামি-প্রভ 
শ্রীবিষণযামলের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন, 


(VATU 


কতে শ্রত্যুক্তমার্গঃ স্তাৎ ত্রেতায়াং স্থৃতিভাবিতঃ ৷ 

দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্তবঃ ॥ 

অশুদ্ধাঃ শৃদ্রকল্পা হি ত্রাঙ্গণাঃ কলিদস্তবাঃ। 

তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধি শ্রেতবত্ম না ॥? 

সাত্বত আগম বা তন্ত্রই--পঞ্চবাত্র। সুতরাং কলিতে যে তন্ত্রবিধানের 

কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-প্রণালী বলিয়াই 
জানিতে হইবে। শ্রীনারায়ণ স্বয়ং পঞ্চরাত্র-বক্তা ; শরীনারদ, প্রহলাদ 
প্রভৃতি ভাগবতগণও পঞ্চরাত্রের বক্তা। শ্রীহরির উপাসনা ব্যতীত অন্য 
নশ্বর ভোগবাদ সাত্বত-তন্তরে স্থান পায় নাই। 


পাঞ্চরারিকী দীক্ষা ও বণ-ধিচার 


মঃ ভাঃ শা? পৃ মোঃ-ধঃ পঃ--৩৪৮ অঃ ৬৮ শ্লোক 
(পেঞ্চরাতন্ত কৃৎসশ্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্‌ | 
যথাগমং যপন্ছিয়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রতৃঃ॥ 
এবমেকং সাংখ্যবোগং বেদারণ্যকমেব চ ! 
পরস্পরাঙ্গীনেতানি গঞ্চরাত্রস্থ কথ্যতে ॥” 


বৈষ্ঃবাঁচার্ধ্যই বৈদিক উপনয়ন-সংক্কার-দালে সমর্থ 


সাঁত্বতপঞ্চরাত্রের মতে, দীক্ষিত বৈষ্ণবই বাস্তবিক বৈদিক ত্রা্মণ| 
অসাত্বত তন্ত্ৰ ব্দেবিরুদ্ধ বলিয়া বিষ্ণু-ব্যতীত অন্তান্ দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত 
কোন ব্যক্তিই বৈদিক ত্রাঙ্গণতাঁ লাভ ৪ তে পারেন না। ব্রঙ্গসত্রে 
পাঁণুপতাধিকরণই তাহার প্রমাণ ত্র বৈষ্ঞবাচাধ্যই বিষ্ণুদীক্ষা- 
ছারা দীক্ষিতকে ব্রাহ্মণ-ভ্ঞাঁনে । ই, দিতে সমর্থ । 


nd 
Al 


দীক্ষার শ্রেণীবিভাগ 


কা দ্বিবিধাঁ-বৈদিকী ও বেদানুগা। বেদানুগা দীক্ষা আবার 
দিবিধা--পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্য-জ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজ্রে 
দীক্ষাই ‘বৈদিকী ,-অযোগ্াজনে অধিকারি-জ্ঞানেই “পৌরাণিকী দীক্ষা! 
এবং অনধিকারি-বিচারে ভাবি-যোগ্যত৷-লাভের উদ্দেশ্যেই পপাঞ্চরাত্রিকী 
দীক্ষা’ বিহিত ! এইজন্যাই গ্ৰীহরিভক্তি-বিলান কলিকালে বৈদিকী 
দীক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাদ পৌরাণিকী 
দীক্ষার বিস্ৃতপক্ধতির মধ্যে দীক্ষার অজ-বর্ণনে দশসংস্কার-বিধানের 
বোগ্যতা আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া ক্রমদীপিকা, সাঁরদ।-তিলক, 
রামার্চ্চনচন্দ্রিকাঁদির পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই এবং দীক্ষার 
অন্ধকুলে তত্বসাগরাদি আগমবিধির কথাই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন,__ 
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্ৰ্থ থা ক কাঞ্চনতাং ৰাতি কাংস্তং রমবিধানতঃ 
তথ৷ দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে ॥” 
দীক্ষা-বিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়নসংস্কার 
অঙণিহিত পাকে! দীক্ষা-কালেই অনধিকারি'মীনবকের দিজত্ব নিদ্ধ 
হয়, দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্যবতি-কালীন মৌগ্রিবন্ধানাদি 
অগষ্ঠানসমুং অবশিষ্ট থাকে না) -তাহা পূর্বেই সাধিত হইয়া বায়। 
পঞ্ষোগাসক স্মার্তগণের শুদ্র দীক্ষা-বিধান” 
গ্রকৃতপ্রস্তানে নামাপরাধ 
কেবলমাত্র শৌক্রবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসক দ্ছার্তগণ শৃড্র- 
দীক্ষা-বিধান’ বলিয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহা ‘দীন্ণ’-শব্দ বাচ্য 
নহে! তাহাকে নামাপরাধ বা 'দীক্ষা-বাধ” বল) যাইতে গারে। এইরূপ 
দী্া-দান-চাতুরধাদারা থে কৃত্রিমতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব'্রার্ভ 
বা পারমার্থি কগণ বলেন যে, উহ্া__নব্যন্মার্তের মনগড়া ও কাল্পনিক 
পাঞ্চরাত্রিক-টক্ষা-বিধি 
উনার্দপঞ্চরাত্র (ভরদ্বাজ-সংহিতী--২1৩৪ ) বলেন, 
স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্‌ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ | 
বিনীতানথ পুজ্রাদীন্‌ দংস্কত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥ 
আচাৰ্য্য গুরুদেব স্বয়ং পাঞ্চগাত্রিক মন্ত প্রদান করায় নেই মন্ত্র প্রভাবে 
পুত ও শিয্যাদির পুনর্জন্ম হয়। তখন বিনীত পুত্র ও শিষ্যদিগকে বৈদিক 
দশ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্ধ্য তাহাদিগকে 'বরন্মচারী' করাইয়া মন্ত্রের 
প্রকৃত অর্থ শিক্ষা দিবেন, ইহাই পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-বিধি। 
দীক্ষা-লীভের ফলে সকলেরই শুদ্ধদিজত্ব-লাভ 


গ্রমহাভাঁরতের ( অন্-শাঃ পঃ ১৪৩ অঃ ১৪৬ )-- 
“শৃদ্রোহপ]াগমসম্পরো দ্বিজে! ভবতি সংস্কতঃ » 





পাঞ্চরাত্রিকী Tinie ও বর্ণ-বিচার Il 


CAAT AT UY রব AAA 


_-এই বাকা Eee দানা যায় যে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যেই 


দশ-সংস্কার-পদ্ধতি অনুক্যত আছে | দীক্ষা-লাভের পরে তাহার আর 
দিজন্রের লক্গণাভাব থ!কে না! 


দীক্ষিত বৈষ্ণব অত্ৰাহ্মণ নহেন 

এক মৎসর ব্যক্তির এক শত্রু লেখা-পড়া শিখিরা উচ্চ রাঁজকর্খুচারীর 
পে আরঢ হইয়াছেন শুনিয় এ মতসর ব্যক্তিটী বলিলেন,_নেই শক্র 
কথনও এরূপ উচ্চপদে আর হইতে পারে না” যখন শুনিলেন,_ 
দরকার বাহাদুর সেই শক্কেই বিচারকের পদ প্রদান করিয়াছেন,তখন এ 
মত্সর বাক্তি বলিয়া উঠিলেন,_“একান্তই রি নে ie হইয়া থাকে, 
তাহা হইলেও গে নিশ্চয়ই বেতন পায় নাঁ।” এইরূপ “দীক্ষা-বিধান-ছারা 
বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইলেও, দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাঙ্গণ-লক্ষণ বক্তন্থত্রের ছারা লক্ষিত 
বা বিনির্দিষ্ট হইবেন নাঃ_কেহ কেহ রর মৎ্নরতা-ব্যক্জক RE. 

কথা বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বণিয়া থাকেন যে; দীক্ষি 
ব্যক্তির যজ্ঞ ক্ত্র-গ্রহণ--তাহার ‘তৃণাদপি সুনীচতার’ ব্যাঘাত কারক ৰিং 
তাহা হইলেই এসকল মৎদর ব্যক্তির পক্ষে বৈষ্ণবকে ‘পাপী’, "শূদ্র' প্রভৃতি 
সংজ্ঞায় নংজ্ঞিত করিবার স্থযোগ হয়, এবং এমন কি, নিজেরা বান 
হইয়াঁও যাবতীয় বর্ণাশ্রমিগণের গুরুদেব পরমহংস বৈষ্ণবর্গকেও শূদ্র" 
বলিবার দুর্ভাগা-লাঁভ ঘটিতে পারে; ‘জিল রঘুনাথদাঁস গোস্বামিগ্রভু শীল- 
গ্রামপুজায় অনধিকারী ছিলেন", ‘ঠাকুর হরিদাস অপাংক্রেয় ছিলেন” 
প্রভৃতি জাতিবুদ্ধাথ বাঁক্য বলিয়া পাষণ্তিগণ নরকের পথই সুগম করে। 
কিন্তু বৈষ্ণবদাসগণ জীবকুলকে এই নরকগমনের নৃঢ়চেষ্টা হইতে রক্ষা 

করিয়া বলিয়| থাকেন,__“দীক্ষিত বৈষ্ণব কখনও অত্রাহ্মণ নহেন।” 





আত্মধর্ম ও মনৌধর্ম 


গ্বান_প্রীল সুন্দরানন্ ঠাকুরের শ্রীপাট, মহেশপুর 
সময়_১০ই ফান্তুন, ১০৩১ ( গৌড়মণ্ল-পরিক্রমা-কাল ) 


গ্রেমধর্ম্ম ব আত্মধর্দের পরিচয় 


গ্রীতির ধর্ম্ম ও অগ্রীতির ধর্মের মধ্যে কিছু ভেদ আছে। যাহার 
মনে করেন যে, প্রেমধর্শের মধ্যেও কিছু অপ্রীতিকর কথা আছে, 
বুঝিতে হইবে,তীহাদের হৃদয়ের মধ্যেই কিছু অপ্রীতিকর ধর্ম 
বর্তমান। আত্মধর্ই প্রেমধর্ম বা ভীতির ধর্ম, আর মনো ধর্মই অগ্রীতির 
ধৰ্ম্ম | বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের নিত্যা শুদ্ধা অহৈতুকী প্রীতি ও আশয়ের 
প্রতি বিষয়ের শুদ্ধ প্রীতিই--প্রেমধর্শ ৷ প্রেমবর্ম্ের মধ্যে চির-এক্যতান 
(Harmony) বিরাজমীন। অদযজ্ঞানের সেবনজনিত গ্রেমধর্থের 
যাজন হইতে বিচ্যুত থাকিলেই আমরা পরস্পরের প্রতি ভোঁগবুদ্ধি করিয়া 
থাকি । কই একমাত্র মূল বিষয় এবং যাবতীয় কাষ্চ'ই একমাত্র সেই 
মূলবিষয়ের আশ্রয়। সাপত্য-ধর্ম-বিশিষ্ট মানবগণ) সকলে-_প্রীরুষ্ণেরই 
দেবক,_ ইহা জানিতে পারিলে যনু্ের আর কোনও অস্ুবিধ! থাকে 
না। তখন মানবগণ স্ব-স্ব-নিত্যসিদ্ধস্বরূপ অর্থাৎ নিজেকে “বৈষ্ণব বলিয়া 
উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের স্বাভাবিক 
* প্রীতিধর্শ উদিত হয়| 

অপ্রীতির ধর্ম্ম বা মনোধর্ষ্রের পরিচয় 

ভোগ্য-জগতে প্রীতিধৰ্ম্মের কথা নাই,__সর্ধত্রই বিরোঁধময় সঙ্বর্য-ধর্ 
এস্থলে একজনের গ্রীতিতে অপরের অগ্রীতি উৎপন্ন হয়, একজনের লাভে 
অপরের ক্ষতি হর 3 যেষন,--কেছহ ছাগ, কুকুট বা মৎস্তাদির মাংস প্রীতির 
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নিকাৰ ভোজন করেন, তাহাতে নারি দাময়িক রীতি উৎপর 
হইলেও ছাগ, কুক্কুট বা মৎস্তের গ্রীতির উদয় হয় না। এক মানুষ অন্য 
মানুষের সহিত প্রতিযোগিতা ও হিংসা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, কিন্ত 
তাহাতে অপর মনুয্যের প্রীতি হয় না! গোৌরসুন্দরের জনগণ কখনও 
অপরকে উদ্বেগ দেন না। কিন্তু প্রাক্ৃতব্যক্তিগণ অখণ্ড ভগবদস্তর 
সহিত বিরোধ করিয়া খণ্ডবস্তর প্রতি ভোগাবুদ্ধি করেন। আমরা 
অনেক-নম্য় ‘রং দেহি’, ধিনং দেহি" “দ্বিষো জহি’ প্রভৃতি মনের 
প্রীতিকর কথা বলিয়া নিজকে ও অপরকে বঞ্চনা কৰি। 


কৃষ্ণের দ্বিবিধ কৃপাবভার 
কৃষ্ণই সমস্ড-ভীবকে সৰ্কক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রপঞ্চে 
দুইপ্রকারে আমাদের নিকট আগমন করেন_(২) অর্্চাক্ূপে ও (২) 
নামরূপে। 
কপট অবৈষ্ণব ও সরল বৈষ্ঞবগণের ব্যবহার-তভেদ 
কপটব্যক্তিগণ যোঁড়শোপচারে পুন্রপৌভ্রাদি-লাভের জন্য অঙ্চার 
আরাধনা করিতে পারেন, কিন্ত তাহাদের উদ্দেশ্ত-_ঠাকুর-সেবার বিনিময়ে 
ঠাকুরের নিকট হইতে কিছু পাওয়া ইহাকে ‘সেবা’ বল! যায় না) 
যাহাতে ঠাকুরের সুখ হর, তাহারই নাম “সেবা? ; আর, যাহাতে নিজের 
হুখসুবিধা হয়, তাহারই নাম ‘ভোগ’! বৈষ্ণবগণের চিত্তবৃত্তি এইরূপ 
কথ। ( মুকুনদমালা-স্ডোত্ৰে ). 
নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কাযোপভোগে 
দ্যস্তব্যং ভবতু ভগবন্‌ পর্বকম্মান্থরূপম্‌। 
এত প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেইপি 
তবপা দাস্তোর্হযুগর-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্ত ॥ 
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যাহারা জগতের বৈচিত্র ত্র্যে মুগ্ধ বা যাহার! মনোধন্ী, তাঁহারা এই 
কথা নিষ্ধপটে বলিতে পারিবেন না। “বিনিময়ে আমি কিছু চাই'-- এরগ 

কথা অভজ্ের বা অবৈঞ্ব-ধর্দের কথা; কিন্ত বর্তমান-কাঁলে বৈঝঃবপর্দের 
নামে এইরূপ অবৈষ্ণব-ধর্ম্মই চলিতেছে, ভক্তির নামে অভক্তিরই চেষ্টা 
সর্বত্র দেখা যাইতেছে । আমরা বদি কপটতা করিয়। কোটি-জন্ম অর্জন 
করিতে থাকি, কোট-জন্য খোল বাঁজাই। কোটি জম্ম কীর্ভন করি এবং 
কপটতাঁকেই “ধৰ্ম্ম: বলিয়া গ্রতিপাঁদন করিতে চাই, তাহা হইলে আমরা 
এরূপ অষ্টন করিতে করিতে, খোল বাজাইতে বাঁজাইতে) কীর্তন করিতে 
করিতে কর্ম্মমার্ণের পৃথিক হইয়া পড়িব, আমাদের ভক্তিলাভ হইবে al 
শুদ্ধভগবন্ক্তের নিফ্কপট-গেব! ব্যতীত আমাদের কোন মঙ্গলই হইতে 
পারে নাঁ। জচ্চার ও হরিনামের আরাধনার নাম করিয়া জগতে কি 
ভীষণ কপটতাই না চলিতেছে ভগবান্‌ ও ভগবভ্তত্তকে বঞ্চন! 


করাকেই কেহ কেহ ভগব্ডক্তি বলিয়! বিচার করেন 





কপ্টভাবয় সেবাভিনয় ও সরলভামরী সেবার ভেদ 


এই গ্রামের কথাই আমি কিছুবলি। চারিশত বদর পূর্বে 
প্রেমদাতা শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গী গ্রীল সুন্দরানন্দপ্রহব এইস্থানে 
অবতীর্ণ হইয়া! বাহা প্রচার করিয্াছিলেন, বর্তযান-কালে তাহার একটা 
বিকৃত প্রতিফলনমা দু হয়| এখন সঙ্গী্তন-পিতা প্রীগৌর-নিত্যাননের 
প্রীতির জন্ আর হরিকীর্তন হয় না) ওলাউঠা-নিবারণ, গ্রামের শরীর 
সাধন প্রভৃতি আত্মেন্রিয়তর্পণপর ভোগের জন্যই হুরিকীর্ভনের বাহ- 
আঁকার মাত্র অনুষ্টিত হইয়! থাকে। ভগবানের সেবা ও সেবার অভিনয়-- 
হুইটা পৃথক্‌ বস্ত। ভগবানের শ্ীমন্ীমুর্তির সেবা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে 
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সম্পাদিত হর, তন্ন আমাদের বিশেষ চেষ্টাম্বিত হওয়া আব্গ্যক | 


ব্যন্তি 


ভগবানের অ্ঠামুর্তির গেবক আবার যে-সে ব্যক্তি হইতে পারে না! 


দশ টাকা বেতন লইয়া দেবল ভগবানের সেবা কাঁ রিতে পারে না, বিশ 
টাকা দিয়া 'নাম-কীর্ভন? হয় না, পঞ্চাশ টাকা কুরণ করিনা হরিকথা’র 
বক্তৃতা হয় না ৰ! ভাগবত’-পাঠ হয় না, উহা হাতে ভাষা-বন্যাস বা 
লোকরগ্রক আযোদ-প্রযোদ হইতে পারে ; উহা ভক্তি বা বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে, 


উহার নাম-ভোগ বা কর্ষমার্। 


বুভুক্ষ! ও মুমুক্ষার স্বার্থপরতা! 
আপনারা জানেন বে, বুভুক্ষী বা মুমুক্ষা-দ্বারা জগত চালিত হইতেছে । 
জীবাত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম_ভোগময়ী বাঁ ত্যাগমরী চেট| নহে। আমরা 
অনেক-সময় ত্যাগের ধোসা পরিয়া ভোগীর নিকট হইতে কিছু ভোগ 
করিতে ধাবিত হই; আবার ভোনীও চাঃন,_-ত্যাগীপ নিকট হইতে 


ভোগের জিনিষ কিছু আদার করিতে পারি কি না 


কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞীন-জাত দ্রব্য ও ক্রিয়ার বিষ্ণু-বৈষ্ণব- 
সেবায় নিয়োগ হইলেই শ্রেয়ঃ ও সার্থকতা 

আমরা শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বমুনির চরিত্রে একটা আখ্যায়িকা দেখিতে 
পাই বে, তিনি একদা শি্পুসঙ্ে বদরিকা-ক্ষেত্রে যাইতেছেন। যহারা্র- 
প্রদেশের মহাদেব-নামক'জনৈক রাজা সাধারণের উপকারার্থ একটা পুষ্ক- 
রিণী খনন করাইতেছিলেন ; তিনি শ্রমানন্দতীর্ঘকে সেইপথ দির যাইতে 
দেখিয়। পুষ্করিণী খনন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভগবন্তজনচতুর 
গ্রীমব্ব কর্ম্মখীর রাজাকেই ও পুষ্করিণী-খনন-কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়া 
স্বকার্যে অগ্রনর হইলেন! কম্গী রাজা জানিতেন না যে, সাধারণের 
উপকারের কার্য দাধারণ শ্রমিক লোকের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে; 


ক হারা আত্মবিৎ, তাহাদের হাতে রি, কোদাল দেওয়া রা 
তাহা হইলে জগৎকে পরম হিত-লাভে কেবল বঞ্চিত করা হয় মাত্র। 
জগতে শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতির যত কিছু উন্নীত হইতেছে, ততদমন্ত 
বৈষ্ঞবসেবায় নিয়োজিত হইলেই উহাদের সার্থকতাঁ। কিন্ত এসকল বত 
ভোগীয় সেবায় লাগিলে পণশ্রম ও জগদ্বিনাশের হেতুমাত্র হইয়া থাকে। 
যেকাল-পর্্যন্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দেবাই সর্ব্বোংক্কট বলিয়! দৃঢ়-প্রত্যয় না 
ইবে, তাবৎকালগর্য্যন্ত মামাদের কোনই মঙ্গল-লাভ হইবে না। 
কপটতা-যুক্ত অৰ্চ্চন ব! কীর্তনের অভিনয় 
অর্চন ব1 কীর্তন নহে 

এইজন্তই সৰ্বপ্ৰথমে শ্রীঅর্চার আরাধনা করাই কর্তব্য। কিন্ত 
তাহ। ই ছর কোন ইন্জিয়তর্পণ, উদরভরণ বা অন্ত কোন স্বার্থনাধনো- 
নেশের জন্য বিধেয নহে । আমরা সকল জীবের দ্বারেদ্বারে এই বলির! 
ভিক্ষা করিতেছি,--'আপনারা কবপা-পূর্বাক প্রেমধর্ের স্বরূপ উপলব্ধি 
করুন!’ এখনকার বৈষুব-বেষধারিগণের ব্যবহারকে সামান্ত প্রাকুত স্রার্ত॥ 
এমন কি। প্রীরুত ব্যবহারজ্ঞ পর্যন্ত সমালোচনা! করিবার যোগ্য 
হইয়াছেন। তাহারা বলেন+_ইহাদের আচার বৈষ্বোচিত হওয়া 
দুরে থাকুক, সামান্ত মনুষ্যোচিতও নহে এবং অপ্রা্কত হওয়া দুরে থাকুক, 
্রীকৃত-ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও ঘৃণ্য এবং রাজদ্বারে দণ্ডনীর | সকলদমর়ে 
মঙ্গলের পথের বাহ্‌ চেহারাগুলিই মঙ্গলের পথ নর )--কপটতা করিয়া 
অনেকেই যাত্রীর দলের কৃত্রিম নারদ-মুনি সাঁজিতে ও পারেন। সত্য সত্য 
ভাঁল লোক অর্চন-কার্ধ্য করুন, সত্য-দত্য নিক্পট লোকসকল হরি কীর্তন 
করুন) কেবল স্থুর-মান-লম্ন-তাল তাল জানা থাকিলেই মুখে শুব্ধ- 
হরিনাম কীন্তিত হয় নী। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-গুরুর পদ।আশ্রয় করিয়াছেন, 
তিনিই গ্)গুকদেবের নিকট হইতে হরিকীর্তনে অধিকার পাইতে পারেন! 


| 
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মহেশপুর গ্রামের পুর্ববকথা 





১২৮৪ নালেও এই সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের গ্রীপাটে লোকের বা 
ছিল | এই গ্রাম পূর্বে নদীয়া-ছেলার অন্তর্গত ছিল। গৈয়দাবাদের 
গোস্বামিগণ অগ্রাপি প্রান সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের শিষ্ের বংশধর বলিয়াআত্ম- 
পরিচয় দেন! এই. ঘহেশপুরেই স্বগীন্ধ লালমোহন বিগ্ভানিধি মহাশয়ের 
বাড়ী ছিল। 


শ্রীচৈতন্যাদেব ও তঁ।হার শিক্ষ। 


স্বান_ ইংরেজী বি্বালয়-থৃহ, শ্রীপাট উল! 
সময়--১১ই ফান, মঙ্গলবার, ১০৩১ সন 


“নমো মহা-বদান্থায় কুঝ্চপ্রেম প্রনার তে | 
কুষ্তায় কৃষ্ণটৈতন্তনারে গৌরন্বিষে নমঃ ॥% 

পুর্ব্বে হীচৈতন্যের সম্বন্ধে অজ্ঞলোকের ভ্রান্ত ধারণ! 

বাঙ্গ|না-দেশের সকলেই শ্রীচৈতন্তদেবের নাম অবগত আছেন। 
তিনি বে প্রেম্ধর্ম্মের প্রচারক ও গৌড়ীয়-বৈষবৰগণের আরাধ্য__-একথা 
অনেকেই সাধারণভাবে জানেন। বাহারা আপনাদিগকে চৈতন্সদেবের 
অধস্তনস্থত্রে চৈতন্টদেবের কথার অবস্থিত বলিয়া মনে করেন, গ্রক্ুতপক্ষ 
তাহার যথার্থ বিষয় অবগত নহেন, বিছু কিছু বিকৃতভাবে জানেন মাত, 
তাহারা মনে করেন,চৈতগ্তদেবের কথায় দার্শনিক বিষয়ের কিছু 
অভাব আছে। 

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমি ঘটনাক্রমে দিনাঞপুরে ছিলাম । একজ্জন 
ব্রাহমধৰ্ম্মাবলস্বী ডেপুটা-ইন্দপেক্টর্‌-অব-্কুলদূকে চৈতঠ্টদেবের সন্ধে 
বিরুদ্ধভাব-নম্পর দেখিলাম! তিনি,শিক্ষতাভিমানী ছিলেন। তাহার 
মতে, জীচৈতন্য-চরিতামৃত ও 'ভারতচান্্রের “বিহাসুন্র’ একই 
গ্রন্থ | আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,--“বিদ্াসুন্দরে হরি কথা কি আছে, 
দার্শনিক চ্বম-মীমাংসাই বা কি আছে? তিনি বলিলেন,_“অতিণরোতি- 
অনঙ্কারে ভূষিত চৈতশ্-মাহাত্মযপূর্ণ পয়ারী পুথি চরিত্রহীন ব্যক্তিগণেরই 
পাঠ্য! বঙ্গদেশের এমনও একদিন গিয়াছে ! আমর শ্রীচৈতন্তাদেব- 
সম্বন্ধে এইরূপ নানা কল্পিত-কথা বহু তথা-কথিত শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট 
শ্রবণ করিতে পাই। কিছুদিন পূর্বে শুনিভাম)_ই | 


শ্রেণীর 


চতহ্যদেব অপেক্ষা 
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তলত তলত লপাতাজাকদ ললদললাতপ পাতালালাপ পাত পপ লাত জাত তাত লাততোলদলাপ লালাসলাশাপাপাপাপি পাপা সাদা 


্ত- ভারী উদারতা ও চরিত্র অধিকতর উন্নত। চৈতন্ঠদেব 
সহ্ধর্শিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু গৃহমেদী শ্মার্ভ-ভ্রাচাধ্যগ্ণ 
স্ব-স্ব-ভার্য্যার প্রতি অতিশর প্রীতিবিশিই ১ সুতরাং তাহারা চৈতন্তদের 
অপেক্ষা ও অধিকতর উদার ও চরিত্রবন্ত । পূর্বে আরও শুনিতাম খে, 
চৈতন্তদেৰ সমাজের একজন প্রধান অহিতকারী | বহু ব্যক্তিকে তিনি 

সংসার ছাড়!ইন্নাছেন, রাজ্য ও বিষয় ত্যাগ রর তাহার নিকট লইরা 
গিরাছেন, বহুলোকের স্ত্রী, পুত্র ও জননীকে কাদাইরাহেন, বিভিন্ন বণে 


- উদ্ভূত, এমন কি, ববনকুলে আবি ত ব্যাক্তিগণের সহিত ব্যবগারাদি 


করিয়াছেন, ভীহাদিগকে বহু সম্মান ও তাহাদিগের দ্বারা গুরুর কাঁধা 
করিয়াছেন, সুতরাং চৈতন্তবেব নমাজের একজন প্রধান অহিতকারী । 


মানবজাতির দুর্দশা ও তন্মোচনের উপায় 


আবার. ভিন্নপথাবলন্বিগণ চৈতন্তদেবের কথা আলে চনা না করার 
ফলেঁপ্রকৃত চৈতন্ঠভক্তের নিকট নিরপেক্ষভাবে চৈত বের কথা না 
শুনার ফলে, নাঁনা-প্রকার মনোখন্ম্ের পন্থায় অনুরক্র হহয়াছেন । চৈতন্ত- 
দেবের বাণী কর্ণে না পৌছিবার ফলে রি কতক 2 লাক নানা-প্রকাঁর 
নবীন কল্পিত কুপথে-বিপথে গমন করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রকৃত 


চৈতন্তান্ুগত ব্যক্তির প্রকট সঙ্গপ্রভাবে যদি ্রটৈতগ্তদেবের কথা 
প্রীচৈতন্টদেবের ভক্তিনিদ্বান্তবাণী কোনৰিন তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ 


করিত, তাহা হইলে এরূপভাবে অন্তপথে সে পরম-হুভীগ্য- 
বরণ আমরা তাহাদিগের ভাগ্যে দেখিতে পাইতাম না। চৈতন্ত- 
সবের অগ্রকটের পর বিভিননবর্পন্থীয় উদয় হইয়াছে ও হইতেছে | 
ইদকজ ধর্মপন্থী মনে করেন, _চৈতন্তদেৰ অপেক্ষাও তাহাদের প্রতি 
জগতের বহির্ম্ধখ লোকের অধিক আদর হইবে; কারণ, তাহারা 
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~~ 


লোকের মনোধর্দ্দের অন্তুকুল হন্দিযতপ্তিকর নানার নোকের চিত্ত 
বুঞ্জন করিতে সমর্থ। কিন্ত একমাত্র শরীচৈতন্যদেবের কথাতেই জগতের 
বিভিন্নধর্ম্মজ্রোতের পরম্পর বিবদমান ভাব্সমূহ বিদুরিত হইতে পারে,-- 
অহাবদান্ত শ্রীচতন্তদেবের অমনৌ দয়! দয়াতেই জগতে জীবের মর্কবিধ 
অশুভ বিন হইয়| পরশান্তি-লাভ হইতে পারে। 


শ্রীচৈতন্যভ্রিভ ভাগবত-ধর্ ও মুমুক্ষ। 


কেহ কেহ মনে করেন,বে ধর্মে যুক্তিবাদ’ স্বীকৃত হয় নাই, 
তাহ! ভুক্তিবাদের অপরদিক্‌ মাত্র । কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি জীবের চরম- 
পক্ষ্য হইতে পারে না| মুক্তি ভূক্তিই অপন দিক্‌ । 'ভুক্তি' ও মুক্তি 
উভয়ই পিশাচী-দদৃশা ; উভয়ই জীবকে আন্তিকত1 হইতে বিচ্যুত 
করিয়া দেয়} তগবদ্বিশ্বাসিগণ বা আন্তিকগণ কখনও তুক্তি-মুক্তি- 
গিশাটীর শরণ গ্রহণ করেন না| ভগবদ্তক্তগণ- মুক্ত ; সুতরাং মুক্ত-- 
পুরুষগণ কখনও মুক্তির জগ্ঠ লালায়িত নহেন। আমরা শ্রীচৈতন্তদেবের 
আচরণে পরম-দুক্তজীবের কৃত্য ও চিন্তা-স্বোত দেখিতে পাই । আবার, 
্ীটৈতন্তদেবের উপদেশেন মধ্যে বদ্ধজীবের কৃত্যও প্রাপ্ত হই সুন্মভাবে 
অনুধাঁবন করিলে জানিতে পার! বাইবে যে, ‘ভোগ? বে-প্রকার জীবাত্মা- 
বৈষ্ণবের অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার,মোক্ষণও সেইপ্রকাঁর জরীবাত্মা-বৈষ্ণবের 
অপ্রয়োজনীয় বস্তু । ‘ভোগ’ ও ত্যাগ’ উভয়ই বর্জনীয় ) শ্রীভাগবত 
(১১২৭৮) তাহাই বলিয়াছেন, 
“ন নিবিগ্বো নাতিসক্কো ভক্িযোগোই সিছ্িদঃ” 

অর্থাৎ যিনি অত্যন্ত নির্বিএও (অতিবিরক্ত অর্থাৎ ফস্তুবৈরাগ্যাশ্রিত ও) 
নহেন অথচ সংসারে অতিশর আসত্তিযুক্তও নহেন, তাহার পক্ষেই 
ভিক্তিযোগ' গ্রেমফলদ্‌ হয় অর্থাৎ প্রেমভক্তি-সিদ্ধি দিয়া থাকেন । 
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নিত্য নন্দপ্রহুকে আমরা কেহ কেহ তভক “জড় [ভোগের 
প্রচারক’ বলিয়া মনে করি। আমর! অনেকসঘয় বলি, -অবধূত নিত্যানন্দ 


জগতে বংশ রক্ষা অর্থাৎ গৃহত্রতধর্ত্র প্রবর্তন করিবার জন্যই দুই-দুইটা 


বিবাহ করিয়াহিলেন! কি পাবিত;! নাক্ষাদ্বিস্ণুধস্ততে ভোগবুদ্ধি !! 
অধ্োক্ষজ বস্তু ম্বতন্র ও স্বরাট_, জড়চেষ্টা-লভ্য নহেন 
আমাদের নিকট অনেক-সময় আশ্চধ্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় যে, 
বাহাকে এনংসারে পাওয়া! যায় না, দেই ভগবান্কে আবার “সেবা? 
করিতে হইবে! আর, বাহাদিগকে দেবা বার, হস্তব্বারা স্পর্শ করা যায়, 
তাঁহাদের নদ করিবার অ:বগুকত! নাই !-_এ কিরাপ 1” কিন্তু মনের 
দারা, ইন্দরিয়গ্রামের দ্বারা আমরা যাহা! ভোগ কার, তহি! ত’ অবোক্ষজ 


ভগবান্‌ নহেন্‌। তবে কি ত্র ? তাঁহাও ন্‌হে 





তাহা হইলে সেই অবোক্ষজ বস্তু (কিরূপ ন ?-_তাহার সদ্ত্তর 
গ্রীচৈতন্যৰেব গ্রীন রূপগোস্বামি- রর 
"*অতঃ 3 
মেবোনুখে হি 


টীম বাহাতক “পরমার্থ বা “তত্ব-বন্ত বলেন, তাহা 
পরমার্থ নহে,_ইহাই জীচৈতন্তের বাণী! “তাঁত ছয় দর্শন হৈতে 
তত্ব” নাহি জানি। ‘মহাজন’ যেই কহে, টা সত্য’ মানি ৷" 
(-চৈঃ চি মধ্য, ২৫শ পঃ)! তগবতবেবায় উন্মুখতা হইলেই স্বয়ংপ্রকাশ 
ভগবানের নাম,কপ, গুণ ও সী স্বতঃই আমাদের নিকট প্রকাশিত হন: 
অধোক্ষজের মেবা ই অঠকভবভ ভাগবত ধর্ম 
জবতীগবতের বাক্য (১২1৬) 
এস বৈ পুংদাং পরো ধর্ম্মো যতো তক্তিরধে(ক্ষজে 1 
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Mansa mma 


তালঃ কা দেখিম বদি তাহাদের বিচারপ্রণালী ও সিদ্ধান্তের বিচার করা 
যায়, তাহা হইলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন ঘে, শ্রীযভাগবত-কথিত 
“সনাতন ধৰ্ম্ম বা শ্ৰীচৈতগ্যদেব-কথিত ধৰ্ম্ম ব্যতীত মানব জ্ঞানোথ অন্যান 
সমস্ত ধৰ্ম্মে কাল্পনিক চিত্র ও কৈতবই নিহিত আছে। ভাগৰত-ধৰ্মম 
বা গ্রীচচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিমল আত্মনর্ম্মই একমাত্র প্রোস্মিত-কৈতব 

ও পরম-নিম্্ংদর পরমহংস সাধুগণের অনুমোদিত, আচরিত, সনাতন 
শ্রোত-ধর্শ। আজকাল বে-নঞ্চল ধর্মের কথা প্রচলিত আছে, তাহা 
মানব-কল্পিত বা মানব-মনঃ-হু মনোধর্শ-মাত্র ; কোনটা-ই আত্ম-ধর্ম 
নহে; (চেঃ চঃ মধ্য ২৫পঃ )= 

“চৈতন্য-গোসাঞি যেই কহে, সেই ত’ সার। 

আর যত মত. সেইসব ছার-খীর 1 


অধোক্ষজের চিদ্বিলাদ ও পৌত্তলিকতা এক নহে 


পরমপুরুষ ভগবান্‌ কিপ্রকাগ নাম, রূপ, গুণ, লীলা-বিশিঃ, তাহা 
ধাহারা কল্পনা করিতে সচেষ্ট হন, তাহাদের চেষ্টা__দাস্তি কতা -মাত্র 
তাহাদের কাল্পনিক ব্যাপারসমূহ এবং অধোক্ষজ ভগবানের রূপ, গুণ ও 
নীলা ‘এক’ হইতে পারে না ১-_ঈশ্বর আমার ধানা-বাড়ীর রাত! নহেন 
যে, আঁখি আমার মনোবর্মের ছাচে তাহার বাস্তব স্বর্নপ গড়িয়! লইতে 
পারিব অথবা আমি আমার মনোধর্ম্-বলে আমার মনের রুচির অনুকূলে 
আমার জড়েন্দরিয় ভোগ্য বে কিছু রূপ স্থষ্টি করিব বা গড়িগ্া তুলিব, 
ঠাহাকে বাধ্য হইরা তাহাই হইতে হইবে! ধাহারা স্বর্ংপ্রকাশ- ভগবানের 
বাস্তব-ম্বরূপে বিশ্বান করেন না, তাহারাই এরূপ যনোবর্শেরি পক্ষপাতী ৷ 
গণিত-শান্ের তুরীয়-তত্বের কথা আমরা জানি না। মানবজ্ঞান বে জড়ীয় 
‘সাকার’ “নিরাকার” কল্পনা করিতেছে, তাহা ভগবানের বাস্তব-স্বরূপের 
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সহিত এক” নছে। বৈকৃঠের সমতলে কুঠ-বর্ম নাই; কিন্তু বৈকু্ের 
হেয়ু-প্রতিফলন-রূপ এই প্রপঞ্চে সর্বত্র কুণ-দর্ম্ম আছে। 
ভক্তিরৃত্তির স্থ।'ন ও পাত্র-পরিচয় 
ইহ-জগতের চি্া-আ্রোত নির্বিশেষ-ধারণা-পর্যান্ত পৌছিয়া শেষ হইয়া 
থাকে। কিন্তু মহাপ্র বূপপ্রতুকে শিক্ষা দিলেন, (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ শপঃ)7- 
“্ব্ৰহ্মাও ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 
গুরু-রুফ-প্রনাদে পায় তক্তি-লতা-বীজ } 
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ। 
শ্রবণ-বীর্তন-জরলে কররে দেচন ॥ 
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মা ভেদি’ যায় । 
“বিরজা”, ‘ব্রন্থলোক’ ভেদি’ ‘পরব্যোম’ পায় ॥ 
তবে যায় তহপরি ‘গোলোক-বৃন্দাবন’। 
কৃ্চচরণ-কল্পবুক্ষে করে আরোহণ ॥” 
“কীরণ” ও “তুরীয়” 
পবরজী-অর্থে যে-স্থানে ভ্রিকালের কথা সমন্বিত বা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত 
(neutralised) হইর'ছে। পরব্যোষই লক্ষীপতি-নারায়ণের এ্ধ্যথাম ? 
াস্থুদেবাদি তুরীয়-বৃাহ-্ূপে সেই নেব্য-বস্ততে বিরাজমান । এই স্থানে 
গৌরব-সধ্য পর্যন্ত রন বর্তমান। জড়ের “বাবা-মা'র নিকট হইতে কৃষ্ণ 
দন্ম গ্রহণ করেন নাই, হইতে তাঁহার বাবা-মা প্রকটিত | কৃষ্ণই 
মর্ধকারণ-কারুন মূল-গুকব। 
গৌরবময়ী বৈধপুজা ও বিশ্রন্তমর়ী রাগ সেবার 
বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য 
নারারণ-পৃজা ও শীরুফের দেবা-প্রণানী একজাতীয় নহে। কৃষ্ণ 
গৌপ-বালকের বিশসতদধ্য-প্রেম আস্থান করিবার লোভ স্বরণ করিতে 
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লা পারিয়া ' পাল্যরূপে কখনও সখাগণকে স্কন্ধে বহন ক্রীড়া করিয়া 
থাকেন। ভগবানের প্রেম-পেবা কেবন্যাত্র গৃজা-পুজ ক-বুদ্ধিতেই 
আবদ্ধ নহে | বিশ্রম্তসখ্য ও বৎসল-রসের সেবা-প্রণালী অর্চনমার্গের 
অগ্চকগণের বোধগম্যা নহে! কান্তাগণের কথা, কান্তাগণের আব্যে 
আবার সর্ধকান্তা-শিরোমণি বুষভান্ুনন্দিনীর কথা আরও চমৎকারময়ী। 
কান্তাগণ কের বংশীধ্বনির আহ্বান-শ্বণে আন্মবিস্থৃত হইয় কৃঞ্ণনমীপে 
ভুটিলেন__কোনও দিকে দৃষ্টিপাত নাই,_-ঘরের সমন্ত কাজ পড়িয়া! 
থাকিল,_বেমন অবস্থার ছিলেন, ঠিক তেমন অবস্থায়ই উন্মাদিনী হইয়া 
কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে ছৃটিলেন (ভা ১০/২৯।৪-৮ )- 


কৃষ্ণবংশীধ্বনি-শ্রবণে গৌশীগণের অবস্থা-বর্ণন 


“নিশম্য গীতং তদনঙ্গবদ্ধনং বর্ম কষ্ণগৃহীতমাননাঃ | 
আজগ্য রন্তোংগ্যমলক্ষিতোদ্বমাঃ সবত্রকান্তো জবলোলকুওলাঃ ॥ 
দুহন্ত্যোহভিযবুও কাশ্চিদ্দেহং হিত্বা সমুত্নুকাঃ | 
পয়োহবিশ্রিত্য নংযাঁবমনুদ্বান্তাপরা যযুঃ ॥ 
পরিবেষযন্ত্ত্তদ্িত্বা পারয়ন্ত্যঃ শিশুন্‌ পর়ঃ। 
শুশ্রবস্ত্যঃ পতীন্‌ কাশ্চিদশনন্ত্যোৎপান্ত ভোজনম্‌ ॥ 
লিম্পত্ত্যঃ প্রনৃজক্ত্যোহস্তা! অগ্ন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে। 
ব্যত্যন্তবস্তথাভরণ!ঃ কাশ্চিৎ কৃ্ণান্তিকং বধু ॥ 
তা ঝাধ্যযাশাঃ পতিভিঃ পিতৃভিত্রণতৃবন্ধুভিঃ | 
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তত্ত মৌহিতাঃ1% 
[ সেই গোপনারীগণের চিত্ত পূর্ব হইতেই কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত 
ছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণের কাযোদীপক-বংশীসঙ্গীত-শরবণে, গোঁপবধগণ 
পরস্পরের অগোচরে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বেস্থানে আছেন, বন্রপূর্বক ন 
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গমন করিলেন। গম্নকালে বেগে তাহাদের কর্ণভূষণ কৃগলগুলি 
ছুলিতেহিন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দ্ুপ্ধ দোহন করিতেছিলেন, 
কিন্ত কষ্গগীত-পরবণে নিজ-কার্য্য পরিত্যাগপুর্ঘক ওৎসুকাভরে যাত্রা 
করিলেন, কেহ কেহ চুরীর উপরিস্থিত ডদ্ধপাত্র বা গোধূম-কণের অন্ন না 
নামাইয়।ই গমন করিতে লাগিলেন ; কেহ কেন পরিবেশন, কেহ বা 
শিশুকে স্তন্য প্রদান, কেহ বাঁ পতির শুভ্রা, কেহ বা ভোজন, কেহ বা 
অঙ্গরাগ সম্পাদন, কেহ শরীর মাঞ্জন এবং কেহ বা লোচনযুগলে অঞ্জন 
প্রদান করিতেছিলেন। তাহা?! তৎকালে নিব নিজ কাঁধ্য অনমাপ্ত 
রাখিয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া! বিপরীতভাবে বনন-ভূষণাদি পরিধানপুর্ব্ 
কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইরাছিলেন। তাহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা 
এবং বন্ধুগণ তাহাদিগকে বহু নিষেধ করিতে থাকিলেও তাহারা নিবৃদ্ধ 
হইলেন না) কারণ, তাহাদের চিত্ত গোবিন্দে অক হওয়ায় তাহারা 
মোহিত হইয়াছিলেন। 1 
সেবা ও ভোগের প্রভেদ 

আমাদের আত্মবৃত্তি বদি পরিস্কুট হয়, তই আমরা ব্রজের কান্তা, 
ব্রজের পিতা-মাতা ও ব্রজের নথাগণের আন্থগত্যে কুষ্তনেঝায় অধিকার 
পাইব। 

এইসকল বাণী-_-অধোঁক্ষজ-বস্তুর সেবার কথা! কৃষ্ণকে ‘সেবা করিতে 
হইবে, কিন্তু কৃষ্ণে ‘ভোগবৃদ্ধ' করিতে হইবে না। ‘ভোগবুদ্ধ' কিছু 
“লবা? নহে )জাক্ৃত-সহালয়ার ‘কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি [কিছু প্রাকৃত 
রুষ্ণেবা' নহে। ইন্জিক়-দ্বারা অধোক্ষভ-কষ্চকে ভোগ করা যায় না) এই- 
জন্যই বলা হইয়াছে ঘে,‘জড়েন্দরিয়দ্থা তা তাহাকে সেবা করা যায় না’! কৃষ্ণের 
“দেবা? কখনও জীবের ভোগ্য-ব্যাপার নহে। জড়-ভোগী মানব-জাতি 
খ্রীচৈতন্তদেবের কথা বুঝিতে না পারিয়া ভগবানকে দিয়! নিজেদের ভোঁগ- 








০ শ্রীলপ্রত্পাদের বক্ুতাবল৷ 
বৃত্তি চরিতার্থ করিবার বুদ্ধি করিতেছে | নিগেন্রির-প্রীতি-বাধনের 
নামই কান-ভোগ ; (চৈ: চঃ আদি ৪ৰ্থ পঃ )-- 
"আত্মেন্রিয়-শ্রীতি-বাঞ্! তারে বলি “কাম' | 
কেন্দ্রিয় ্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম’ নাম ॥৮ 
কন্মী ও জ্ঞানীর দশা ও ক্রিয়া 
গ্রীল নরোত্তঘ ঠাকুর মহাশয় শ্রীপ্রেমভক্তিচক্জিকায় গাহিয়াছেন,-- 
কর্মকাণ্ড, জ্ঞান কাঁ, কেবল বিষের ভা, 
অমৃত’ বলিয়া যেবা খায়। 
নানা-যোনি সৰা ফিরে, কদর্ষ ভক্ষণ করে, 
তর জন্ম অধঃপাঁতে বায় ॥ 
রাঁধারুঞ্ে নাহি রতি, অন্য-দেবে বলে' “গতি', 
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে । 
নাঁহি ভক্তির সন্ধান, ভরবে করয়ে ধ্যান, 
বৃথা তার নে ছার জীবনে ॥ 
জ্ঞান-কর্ম্ম করে লোক) নাহি জানে ভক্তিবোগ, 
নানা মতে হইয়! অজ্ঞান ৷ 
তাঁর কথা নাহি শুনি, পরমার্থতন্ব জানি, 
প্রেম-ভক্তি ভক্তগণ-গ্রীণ ॥ 
কর্মকাণ্ড বা জানকাণ্ড নিরত ব্যক্তি প্রীটৈতন্দেবের কথা বুঝিতে 
নু পারিয়া, হয় তাহার নিন্দাবাদ করিবে, নয় তাঁহাদের ননোধর্শের কথার 
সহিত ভক্তিকথার সাধান্ঠ-বুদ্ধি করিবে। কিন্তু চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ 
আমরা জানতে পারি, 
“শুদ-ব্রন্মে নাহি থাকে কৃষ্ণের সহন্ধ। 
স্র্ব-লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্বন্ধ |? 
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টি. জি ভতির ফলে প্রেমের রিট 


কর্ধ বা জ্ঞানকাণ্ডে আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে না,_-উহাঁদের 
মধ্যে ঘনোধৰ্ম্মেরই প্রাবন্য | কর্ম্মকাণ্ডে প্রাকৃতপ্রবৃত্তিরই তাণগুবনৃত্য 
আস্ম-প্রতীতিরিশিঃ ব্যক্তিই শ্রীহরির সেবা করেন । যখন আমাদের বাহা- 
জ্ঞান বিলুপ্ত হইবে,তখন আমানের নির্ম্মলা অস্রিতা-দ্বারা আমরা ভগবানের 
পেবা-নৈচিত্র্য উপলব্ধি ও প্ৰেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন-ছান্লা অধোক্ষজ 
গরীগ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করিয়া আর গ্ামস্থন্দরের নিতাসেবা 
ছাড়িব না,_আরও নব-নবায়মানভাবে সেবা করিতে থাকিব । 


ফন্ত বৈরাগ্যের ভুর্গতি 

অনেক সমর আমাদের যনে হয়,_-“দূর্‌ ছাই ! ভগবানের সুখ হইলে 
আমার কি হইবে? “সেবা-শবে যখন কেবল ভগবানের সুখ-সন্ধান 
মাত্র, তখন এসব ছাড়িয়া দিয়া ব্যান-ধারণা-ারা আত্ম-সুখানুসন্ধানই 
ভাল ; বর্গের সহিত বি হইয়া গেলেই আমাদের দকল দুঃখ থামিয়া 
বাইবে।” আমরা অনেক-ন্মর এইরূপ আত্মবিনাশকেই নিজের ‘মঙ্গল’ 
বলিয়া বরণ করিতে গিয়া নির্ভেদ-গ্রানী হইয়া পড়ি { যদি কোন ব্যক্তির 
কোন অঙ্গে ক্ফোটক হয় এবং ডাক্তার বদি তাহার গলায় ছার দিয়া বধ 
সাঁধনপূর্বক স্কোটকের যন্ত্রণা হইতে চিরনিদ্তি দিবার পরামর্শ দেন, 
তাহা হইলে এক্সপ কার্য পণ্ডিতাণিমানী কোনও কোনও অবিধেচক- 
সম্প্ৰদায়ে বহুমানিত হইলেও মুর্থতারই জ্ঞাপক। অস্থরযোহনকণ্পে 
বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ বা শঙ্করাবতার আচার্ধয-শঙ্কর এইরূপ আত্ম 
বিনাণের দ্বারা জি কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন! 
কিন্ত অমন্দোদর-দয়া-বিতরণকারী মহাবদ্ান্ত ভগবান্‌ জীগোরসুন্দর সেই- 
প্রকার বিচারহীনতীর কথা বলেন নাই | 


তাই 
নিক 
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অসংখ্য কন্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা | বিষ্ণুর অচ্চক একজন 
কনিষ্ঠাধিকারীর উৎকর্ষ 


আমুত্তির দেবা, বৈষ্বের সেবা, গ্ীনাষের দেবাদারাই জীবের গরম- 
অন্ন সাধিত হয়। গ্রীটৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, যাহার নেবোনুধ' 
জিহ্বায় এক্বার-মাত্র শরীকবঞ্চনাম কীর্ডিত হুন, তিনিই--"শ্রে্ মবাকার"। 
দেবীধামের সর্বশ্রেষ্ঠ পৃণ্যকর্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও গরীবিষ্ণুর নামাত্মুক 
ঘন্্ে গ্রবিগ্রহের অর্চনকারী কনি্ট-ভক্ত শ্রেষ্ঠ) যেহেতু কম্মী বা জ্ঞানীর 
তিনি বত-বড়ই শ্রেঠ হউন না কেন-_বাস্তব-বস্ত শৰীবিষ্ণুর নিত্য- 
সেব্যত্বে বিশ্বান নাই, সুতরাং মুখে বেদ মানিলেও তাহারা প্ররুত-পক্ষে 
নাস্তিক”) আর বিষ্ণুর অর্ভক__অপ্রাক্কত ভঙনরাঁজ্যে তাঁহার বতটুকুই 
মহিমা থাকুক ন! কেন_-অন্ততঃ ওটার অর্চার বাঁতব-সত্য-বিগ্রহত্ব 
শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া তাহাতে শ্রন্ধা-বিশিঃ | শ্রীবিএহের-অর্চনকারী 
একজন কনিষ্ট-বৈধণব শ্রীবিগ্রহের কাছে বে ঘণ্টা বাঁদন করেন,সেই ঘণ্টার 
একটাধাঁর বাদনের সহিত নহঅজ-সহজ কর্ম্মবীরের অসংখ্য হাসপাতাঙ। 
দরিদ্রবেবা, নেবাশ্রম, বিপুল কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান-ঘট| এবং নির্ভেদজ্ঞান- 
বীরের বেদ-বেদান্তানুণীন ঈন্ধ্যান,কৃচ্ছ তপো-যোগ-সাধন--অতীব নগণ্য 
ইহা সাশ্রনারিকতা-বশে অতিশযোক্তি = নহে,ইহা বাস্তব-সত্যকথ|  বান্তব- 
সত্যে বিশ্বাসরহিত নান্তিকগণ বঞ্চিত হইয়। এইদকল সার কথার মর্মার্থ 
কিছুতেই হয়ব করিতে পারেন না| তাই তাহার! কখনও প্রকাণ্ঠ- 
ভাবে ভক্তিনিন্দক, কখনও ঝা প্রচ্ছনন-নিন্দক সমন্বরবাদী হইয়া পড়েন! 


শ্রীভক্তিবিনৌদের গৌরমনোহভাষ্ট-গ্রচার 


'ভিমদ্ভভ্ভিবিনো ঠাকুর গরীচৈতন্যদেবের প্রচারিত চৰ্চ, কাক ও 
শ্রীনামের সেবার কথাই বাঙ্গালা ইংরেজী, সংস্কত প্রভৃতি বহু-ভাষার 
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জগতে জাঁনাইয়াছেন | গত আড়াই শত বা তিন শত বৎসরের রনি 
বৈধ্চব-জগতের ইতিহাস--হরিসেধার নাষে জড়েন্রিয়-পরায়ণতা | দুই- 
একটি ভজনানন্দী বৈষ্ণব নিজে-নিজে ভঙ্গন করিয়া গিয়াহেন { গ্রীল 
চক্রবর্তী ঠাকুর বা গ্রীপাদ বিগ্ভাভূধণ-প্রভৃতি বৈক্ণবাচায্যগণ গ্রন্থরাশির 
মধ্যে তদ্ধভক্তির কথ। লিখিরা রাখিয়া বৈষ্ব-জগতের প্রভূত কল্যাণ 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত দর্বসাধারণ্যে শুদ্ধভর্তিকথার প্রচার নেরূপ 
প্রচুরভাবে দেখা যায় নাই | শ্রীমদ্ভক্বিনোদ ঠাকুর শীগোরসুন্দরের 
মহাবদান্যতার কথা নসন্ধনাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য বিশেষ উৎ- 
সাহান্বিত ও যত্রবান্‌ ছিলেন। আমার গুরুবর্গ-ধাহারা এন্থানে 
এক্ষণে উপস্থিত আছেন -তীহাঁরা সকলেই কারঘ্নে'বাক্যে এীচৈতন্ত 
ববের মনোহভীষ্টের কথা প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন 
তাহারা শ্রীগৌরস্ুন্দরের কৃপা নিশ্চয়ই পাইবেন | 





অগ্রারুত-নহজ-ধর্ম ও প্রাকৃত-নহজ-ধর্ম 
স্থান_আচৈতস্থমঠ, আথাম-যান্াপুর 
সময়-_-১৫ই ফান্তন, ১৩৩১, শুক্রবার, সায়ংকাল 
কুষ্ণসেবা-বিকুদ্ধ অন্তক্তিমূলক প্রয়াস 

ব্রজেন্্রন্দনই একমাত্র কামদেব | সেই কামদেবের কাম-পরিত্ৃপ্তির 
জন্যই অনংখ্য আএয় জাতীয় বিচিত্রতার নিত্যগ্রকাশ আছে। সেবা-বুদ্ধি 
অপগত হইলেই জীবের অদ্যজ্ঞানের বিস্বৃতিক্রমে জড়হৈত-বুদ্ধি আনে। 
তখন জীব “হাম্‌ খোদ!” বুদ্ধি করিয়া কখনও ‘অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত 
ধারণায় নির্ধিশেষ-নির্ভেদ-্রহ্মব|দী হন, কখনও বা ভোগি-সম্প্রদায়ের 
অন্তভুক্তি হইয়া নারায়ণের প্রায় এ্শ্বধ্য-ভোগের ছুরাশা করিয়া থাকেন। 
সেবা-বিস্থৃত বিমুখ বদ্ধজীব কখনও “বাউল “কর্তাভজা+) এনেড়া» 
“হজিয়', “অতিবাঁড়ী”, “চুড়াধগ”, অভিমান করিয়া নিজকে ‘কষ ও 
প্রাকৃত স্ত্ীলোকদিগকে ‘গোপী’ কল্পনা অর্থাৎ নিজ-ভোগ্যা জ্ঞান করেন) 
বথনও কষ্চকে সেবা করিবার পরিবর্তে নিজেই “নেব্য* সাজির1 বেন; 
কখনও 'গৌরনানরী, সাজিয়া গৌরা্দের প্রতি ভোগ-বুদ্ধি করেন) 
আবার কখনও অদৈব-বর্ণাএ্রমধর্ম্ম-পালনে নিথুক্ত হন) তখন ভ্ত্রীর মনো- 
রঞ্জন করাই তাহার প্রধান ধর্ম হইয়া পড়ে এবং তখন “আমি সুষ্টিরফ্া 
না করিলে, কিরূপেই বা স্থপ্টিবর্তার হু্টি-রক্ষা হইবে ?”_ এইরূপ 
বিচার আশিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে; কখনও বা পতি-লোক 
পাইবার অন্য গনানাগরে সমান বরিতে দৌড়ান ; কখনও বা গাভী দান, 
অর্থ দান থা বন্প দান করেন) কখনও বা তীর্থ যাত্রা করেন, নানাবিধ 
কচ্ছ সাধ্য ব্রত আচরণ করেন, আবার কখনও বা পতগ্রলির আশয় 
গ্রহণ করেন ; কথনও নিজকে “অমুক্ত” অভিমান করিয়া মুক্ত? হইবার 
জন্য ধ্যান-ধারণা! করিয়। থাকেন। অগ্রাক্ৃত কামদেবের কামপুস্তিকূপ 


সি হর 


অণুৰ বহতা ও kd দহন 13] 





ধন্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া বুঢ়ক্ষু ও দহ সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লেখাইয়া 
আমরা এইপপ নানাবিধ অসৎ চেষ্টা করিয়া থুকি। আবার, কখনও 

1 লোককে বঞ্চনা করিবার জন্য “আমি বৃতুন্ধ বা মুনুক্ষু-সম্প্রদায়ের 
কেহ্‌ নহি, আসি পরম ভক্ত-এইরূপ প্রচার করিয়া জগতে কনক- 
কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা আহরণ করিবার জন্য কপটভক্তের পোষাকে 
‘ভগবান্‌’ সাজিতে চাই। 

কর্মভ্ঞানাগ্যনাবৃতা শুদ্ধ! কৃষ্ণসেবার মহিম! মধুর 

সাধুগণ বলেন,_বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-রূপা পিশাচীন্বয়ের মনোষোহনকর 
বেষে লুন্ধ হইর1 উহাৰিমকে আলিঙ্গন করিতে যাইও না! অনিত্য 
পিচা-পতি'র জন্য আমাদের গঙ্গাসাগরে স্বান বৃথা। এক্যাত্র পরমপতি 
শ্রীকুষ্টচন্দ্রের নখশোভা বদি আমাদের হ্ৃদয়-দেশ আলোকিত করে--যদি 
এমনই সৌভাগ্য হর--তাহা হইলে আমরা কুক্তপ্রেরনীগণের কিন্করী হইয়া 

র্রিতে 


সির 0. অবণ ক করিতে নকল কার্য ফেলিয়! রাস 


বা চি পঞ্চভূতে মিলিত হইবে। সখাভেকী যেরূপ কষে ভোগবুদ্ধিক্রমে 
প্রাকৃত পূরুনদেহকে ‘সখী’ সাজাইয়া আত্ুবঞ্চন৷ ও লোকবঞ্চনা করেন, 
ৰষ্ণসন্দের নখশোভার ছটা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সেরূপ দক দ্ধি হয় 
না। দওকারণ্যবাগী যষ্টিঘহজ খবি রামচন্ত্রের শোভায় মুগ্ধ হন সহ 
পুরুষদেহত্যাগান্তে তাহারা অপ্রাক্ৃত গোপীগুহে জন্ম গ্রহণ করেন 

গোঁশীর আন্মুগত্যে কৃষ্ণভজলার্৫থ সকলকে উপদেশ 

হে নিজমঙ্গলাকাক্কি ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কৃত্রিমত! পরিত্যাগ 
করুন,__ককত্রিম ভেকধারণ, কত্রিয ভাবুকতা, কৃত্রিম ভক্তি বা মিছ্থাতক্তি, 
জ্রী-পুজা ও স্বৈণভাব পরিত্যাগ করুন শ্রীনতী রাধারানীর নিত্য-দান্ে, 
ট্রীরপমঞ্জরীর নিত্য-কৈক্বধ্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। শ্রীরুষভাহুনন্দিনী 
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বে-প্রকার হরিসেবা করেন, তাহার অনুচরীবৃন্দ নক্পদা সর্বতোভাবে 


[ যে" 
প্রকার কৃষ্তসেবা করেন, অষ্টনখী-পরিবৃতা বুষানু-নদ্দিনীর যে-প্রকার 
সেবার মগ্চরীগণ সতত নিযুক্তা, সেইগ্রকার কৃষ্ণসেবায়--কামিনীরূপে 
অগ্রারৃত কাষদেবের কাম-তর্পদ-চেষ্টাযনিষুক্ত হউন । 
কৃষ্ণই সকলের একমাত্র চিন্ময় নিত্যপতি 
রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, বরুণানী, স্বাহা, তারা, উর্ধনী, ভারতী 
প্রভৃতি শ্রক্ৃতিগণ ষখন বাহ্বিচারে মুগ্ধী, তখন তাহাদের বিচার, 
“আমার নশ্বর পতির নাম রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র বা অমুক দেবতা, কি 
অমুক মনুষ্য !? কিন্তু হরিসেবোন্ুথ হইলে তাহারাঁও বুঝিতে পারেন 
যে, শ্রীহরিই একমাত্র পতি, শ্রীতী রাধারাণীই কষে প্রিয়তমা, দেই 
শ্রীমতী ও শ্রীমতীর অনুচরীবুনোর কৈক্র্যযই যথার্থ নিত্যপতি কুষ্ণদেবা। 
সর্ধবস্বদবারা কৃষ্ণমেবাই প্রকৃত যুক্তি বা শ্রেয়ঃ, 
ভদগ্যাথা বন্ধন 
বাহার যাহা আছে, তিনি যদি তাহার সমস্তই ভগবাঁনে অর্পণ করেন, 
তবেই তিনি ‘মুক্ধ?। সৰ্কস্থাৰ্পণে কার্পণ্যই ‘বন্ধত’ বা ‘হরিৰিমূখতা'। 
তোমার কনক, ভোগের জনক, 


কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ॥ 
কামিলীর কাম, নহে তব ধাম, 


তাঁহার মালিক কেবল বাঁদব। 
৬ 
বৈঞ্চনী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্া, 


তাঁহা না ভজিলে লভিবে রৌরব | 
কৃষের স্াঁয় ভৌকভপুরুষাভিযীমে যোবিদৃভোগের 
চেষ্টা নিষিদ্ধ 
ঝড়,ঠাকুর নঙরপত্জীতে পত্বী-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে দিয়া 
হরিভজন করাইয়াছিবেন। বিষমঙ্গল ও চিন্তামণির কথা সকলেই 
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দানেন। চিন্তামণি বিশ্বমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন,-ণ্তুমি যদি আমার 
রক্তম ংসের প্রতি এরূপ আনক্ত না হইয়া ভগবানের প্রতি এরূপ আসক্ত 
ইতে,- প্রাক্ৃতবস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যদি এচেটা অপ্রাকৃত 
কামদেবে নিহিত করিতে, তাহ। হইলে তোমার কতই না মঙ্গল হইত !” 
বিপ্রমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই অমূল্য উপদেশের মৰ্ম্ম হৃদয়দ্রম 
করিয়া আজাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা ভোভ1 এবং স্ত্রী বা প্রাক্বৃত- 
যোষার অভিমান ত্যাগ কর! উচিত । বিহমঙ্গলের প্রাকৃত চিন্তামণিতে 
আসক্তি বা নি দুগ্রিত হইয়া যখন অপ্রাক্ৃত চিন্তামণিতে সেবা- 
বুদ্ধির উদয় হইল, তখনই ভগবান্‌ অপ্ৰাক্ৃত-চিন্তামণিরূপে বিমপগলের 
নিকট প্রকর্টিত হইলেন। ক্কিষ্ণকে ভোগ করিব'--কি দ্রাশা ! 
ভোক্তা কৃষ্ণ ত’ ভোগের বস্তু নন অথবা তিমি ত’ *নাগর গৌরাঙ্গ’ নন 
যে, তীহাকে কেহ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে রর জীবের এপ বুদ্ধি 
হরিবিমুখতারই পরাকাষ্ঠা। দোমগিরি গুরুরপে উদিত হইয়া শিহলন- 
মিশ্রের বাহপ্ররুত্তি অর্থাৎ ৰ পি টি করিয়া দিলেন; 
খিশ্রের নাম হইল-বিশবমঙ্গল 

 কনকের খা নৰ্মাল বিধেয় 

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্চসেবার় নিযুক্ত চিত হইবে কনকের 
দ্বারাও তদ্রপ কৃষ্ণ সবাই করিতে হইবে কনকের দ্বার) সংসার 
ভোগ করিতে হইবে না বা জড় ভিষ্টা অর্জন করিবার বাসনায় 








ফন্তত্যাগেরও চেষ্টা করিতে হইবে না। কনককে জড় ভোগোপকরণ “যোষা? 
বা ‘প্রাক্কৃত’ বুদ্ধি না করিয়া ‘চিন্তয় চিত বোপকরণ করিয়া লও । 


রং খতিদং এন্ম'_যে কনকদ্ধারী হরিতজন ০ হয়, তাহ! 
র্বজাতীয় অগ্রাক্ৃত বনক; সেই রি কনকই বিল সাহায্য 
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সমূহকে পাপঞ্চিকভ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফন্তুধৈরাগ্য বা জড়-গ্রতিঠাকাঙ্জা 
ছাড়া আর কি? সকলেরই সর্বস্ব কৃষ্ণণেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান! 
ছিরিসেবা"র নাম করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা এবং লাঁভ-পুজ,- 
কুটিনাটা নিষদ্ধাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিও না! ওর টেষ্ট 
হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হরিসেবোনুখ ভীবমুত পুরু 
বথা-সর্বস্ব দিরা.নিরত্তর হরিনেরা করেন। বিনি কৃক্গার্থে অধিলচেষ্টা 
যুক্ত, তিনিই “মুক্ত” । 
জষ্পুর্ণ অনর্থযুক্ত হইয়! এ্বর্া বিধিগন্ধলেশহীন রাগপথে 
গোগীর পাল্যরূপে শররাদ|-গোবিন্দ-সেবনার্থ উপদেশ 
শ্রীজয়দেবের রচিত অষ্টাধ্যারী বা শ্ীগতগোবিন্দ, জীল রাম-রারের 
ভগন্নাথবল্লভ , শ্রীল রূপের বিদগ্বমাধব, গৰীচগীদাগ-বিদ্তাপতির পদাবলী, 
শ্রীল প্রবোধানন্দপাদের রাধারিসস্ধানিধি, শ্রীল রঘুনাথের বিলাপ- 
কুক্ুমাঞ্লী, শ্রীল কবিরাজের গোবিন্দলীলামুত, গ্রীল চক্রবর্তীর কু 
ভাবনাযৃত, আপনারা তথন পাঠ করিতে পারিবেন_-তখন এসকল গন্থের 
অপ্রাঞ্তত মধুর-রসের কথায় আপনাঁদের অধিকার জন্বিবে, যখন 
বাহুজগতের ভোগপ্রধান চিন্তা-শ্রোতের কবল হইতে আপনারা সম্পূর্ণরূপে 
যুক্ত হইতে পারিবেন। এ সৌভাগ্য-ভাার আপনাদের জন্যই 
রহিয়াছে আপনারাই উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন । নিঙ্কপ ভাৰে 
রুষ্তসেবোঘুৰ হইলে, পীঁচগ্রকারের মধ্যে কোন একটা নিত্যসিদ্ধ- 
‘দ্বরূপগত-রসে আপনাদের স্ব-স্ব-অধিকার উন্মুক্ত হইবে মুক্ত’ না 
হইলে বৃষ্ণসেবায় কাহারও অধিকার হয় না। কষ্--একমার রাধারাধীর 
বন্ত। রাঁধারাণীর পেবা-ব্যতীত কখনও কষ্চনেবায় অধিকার লাভ 
হইতে পারে না মধুর“রসে স্থাভাবিক-নিত্যরুচিবেশিষ্ট রাধাত্নাণীর পাল্য- 
স্বামীর নিত্যকিদ্করী হইবার জন্য ব্যাকুল হউন,--এই পণ্যন্ত আমার কথা 


উসুক্ত 








পুষটিমার্গ 


স্বন-কলিকাত। বাইভ-্রট পুষ্টিমানীয় বৈধব-সভা, স্থধাগত 
রাঙাবাবু দামোদবদাস বর্মণের প্রাসাদ 
সময়-_-১১ই চৈত্র, ১৩৩১ 


( পুষ্টযাগায় বৈষ্ণব সঙ্বের বাধিক অধিবেশনোগ্লক্ষে ) 


পুষ্টিমাগায় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মিলনের 
প্রাক্তন ইতিহাস 


পুষ্টমার্গীয়-নভার নভাপতি মহোদয় ও সমাগত বৈষ্ণবববন্দ ! বড়ই 
আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীপুষ্টিমাগীর বৈষ্ণবসজ্ঘ 
আমাদিগকে কিছু হর্িকথা কীর্তন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন । 
পুষ্টমাগায় বৈষ্ণব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সঙ্গে যিলন--বড়ই আনন্দের 
বিষয়, কিন্তু ইহা নৃতন নয়! রগ্রীকুব্জ্তন্তমহাপ্রতু যখন প্রয়াঁগধামে 
শুভ বিজয় করিয়াছিলেন, তখন শ্র/বল্লভাঁচার্ধ্য আড়াইল-গ্রামে বাস 
করিতেহিলেন। তিনি গৌরপার্ষদ জীরূপের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রহ্বকে নিজ- 
গৃহে লইয়া গিয়া স্বংশে যহাপ্রহুর সমাদর করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য 
১৯শ গঃ)। আজ আবার চারিশত বত্দর পরে, আপনারা এইনকল 
গীড়ীয় বৈষ্ণবগণকে পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণৰনজ্ঘের গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া 
আসিয়াছেন | শ্রীবক্লভাচাধ্যের পুত্রন্র গোপীনাথ ও ব্ঠিঠল-দেবও 
্্ীক্বপ-গোস্বামিশ্রভূব নিকট হরি কথা-শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্লোক নাথ, 
শ্রীরঘুনাথ দাস, গ্ররঘুন[থভট্ট, শ্রজীব গোস্বামিগণও মথুরায় বিঠঠল- 
গৃহে গোপাল বিগ্রহ দর্শন করিতে আনিতেন । পুরুষত্বে শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর সহিত শ্রীব্ভাচার্যের সাক্ষাৎকার ও শ্রীবল্লভাচার্য্ের প্রতি 
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২২ 


শ্রীঘনাহা প্রহর উপদেশের কথা আমর শ্রীচৈতন্তচরিতাুত গ্রন্থে 
দেখিতে পাই । 


বৈধ ৰা মৰ্য্যাদা-পথ ও রাগানুগ ব। পুষ্টিমার্গ 

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবৰ্য্য জীল রূপ-গে'স্বামি প্রভু শীতভ্িরসাধৃত- 
সিন্ধু গ্রন্থে “বৈধী” ও '্রাগান্থগা”-নামে ছুইপ্রকার সাধন-ভক্তির উল্লেখ 
করিয়াছেন। শাস্ত্রশাসনাদি বিবি-বিচার-ভয়ে পুজার নাম-_-শ্রীবল্লতা- 
চার্যের ভাষায়--মর্ধ্যাদামার্গ* অথবা গৌভীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় “বৈধমার্ণ, 
এবং রাগাত্মিক-ব্রজবামি-জনের অনুগত হইয়া সেবাই-_াগান্ুগা ভক্তি’ 
গীবল্লভাচার্য্যের “পৃষ্টিমার্গ_ উক্ত রাগান্তুগ-পথেরই একপ্রকার বিচার- 
প্রণালী। বৈধমার্সে শান্ত, দাপ্ত ও গৌরবসধ্যার্দ__এই আড়াই-প্রকার 
রসের উল্লেখ আছে। অন্থরাগ-পথ অবৈধ না হইলেও বিধিমার্গের এরশ্বর্যয- 
রসের অন্তর্গত ব্যাপার নহে; উহা নেবারাজ্যের অহ্যুন্চতম শিখরে 
অবস্থিত। অধিকন্ত, তাহাতে বিশরসতগখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-__-আরও 
আড়াইপ্রকার রম-_অধিক বর্তমান?) শ্রীরপ-গোস্বামিপ্রভৃতিই বল্লভ- 
তনয় শ্রীবিঠ $লনাথকে বাঁলগোপাল ও কিশোরগোপালের-সেবায় অধি- 
কারী করেন। বিল্লভদিগ্বিজষ-গ্রন্থে এ-নকল-কথা স্বভাবে বর্ণিত ন! 
হইলে ও গরীচৈতগ্যচরিতামৃতে এসকল কথা বাৰ্ণত আছে 


শরীবল্পভা চার্ধ কর্তৃক বৈষ্ণবজগতের উপকার 


শ্রীবললভাচার্ধযজী মহারাজ বৈষ্বজ্গতের যে একটী বিশেষ উপকার 
সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্ত বিশ্ববাদী সকল-বৈষ্ণবই তাঁহার নিকট ঝণী। 
তিনি মায়াবাদ-বিডারের যু্তিসমূহ সম্যক্রূপে খণ্ডন করিয়াছেন ১ 
অঙ্গহ্থরের ত২-কত 'অন্থভাত্যই” উহার সাক্ষ্যস্থল। নিত্য বিষ্ণুপাসনা- 
পথের পরমবিরোধি-বিচারই-_নিভিনর-্গবাঁদ । শ্রীবরভাচা্যের পরে 
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টি টিউব MMA AAA NAA AN 


গ্রীপূরুধোত্তমঙ্গা মহারাজ *অন্ুভাষ্যের টীকার বল্রভাচার্য্যের মায়াবাদ- 
খগ্নদিদ্ধান্ত আরও সুঠুরূপে প্রচার করিয়াছেন। “বাদাবলী-নামক 
সংগ্রহগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, শরীপুরুষোত্রমঙী মহারা্ স্বনামপ্রনিদ্ধ 
অপ্যয়-দীক্ষিত-নামক মায়াবাদী বৈদান্তিক মহা-পণ্ডিতকে ভগবছুপাসনায় 
নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । শ্রীবল্পজাচার্যের অধস্তন নশ্প্রদায়ের 
অনেকেই মায়াবাদ-নিরসনের জন্য যত্ব করিয়াছেন! 


রাগমার্গের সর্ব্বত্রেন্ঠ মহিমা 

বাহার! কষুত্রবিচারে আবদ্ধ, তাহারা পৃষ্টিমার্গর বোন্দর্য্য ও মাধুর্য 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন না| ভগবানের সহিত সমতা বা তাহা 
অপেক্ষাও অধিক সামর্থ্যুক্ত নী হইলে প্রেমসেবা হয় নাঁ। বিশ্রস্ত- 
সখ্যরনের রসিকগণ কৃ্চকে উচ্ছিঃ ফল ভক্ষণ করাইতে পারেন 
কৃষ্ণের ঘাড়ে চড়িতে পারেন ; বংসল-রদের রসিক যশোদা! পুত্রজ্ঞানে 
ও পাল্যবিচারে কৃষ্ণকে বন্ধন ও প্রহারাদি পর্যন্ত করিতে পরেন ; 
এবং মধুর-রসের রসিক! শ্রীবুষতাহুনন্দিনী প্রমুখা গোপীগণ সর্ধতো- 
ভাবে কৃষ্চকে সেবা করিতে পারেন, আশ্রয় হইয়াও বিষয়ের দ্বারা 
আনুগত্য করাইতে পারেন | - এই সকল কথা প্রার্চত-বিসাঁর বা অক্ষজ- 
জ্ঞান প্রবল থাকিতে কেহই বুঝিতে পারিবেন নাঃ অথব! কেহ বুঝিবার 
চেষ্টা করিলেও অনর্থ উৎপন্ন হইবে মাত্র । 


শ্রীরামীন্ুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিন্বার্কের বিচার 
প্রীলক্মণদেশিকাচার্য্ের বিচারে কেবলমাত্র বৈকুঠের শান্ত ও দান্ত- 
রসের কথা পাই! কিন্তু প্রীতিবন্ধিত বিশ্রস্তসখ্যাদির কথার নিকট 
ধ্র্্য-মার্গের কথা যে নিতান্ত বাল-ভাবিত, তাহা রাগানুগ- 
সম্প্রদাদের বিচারের দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন । পুর্ব্বকালে 
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AO বে ক AAA 


ভারতবর্ষে বে নাস্ভিক/বাদ বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া Fo 
জৈনমত ও নির্কিশেষ মায়াবাদ-নামে প্রচারিত হইয়াছিল, 
তাহার নিরাঁকরণকল্পে শ্রীরামানুজাচা ধ্য দাস্তভাবে ভগবানের যে নিত্য 
উপাসনার কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র বৈষ্ণবদ্গৎই 
তাহার নিকট চিরকৃতদ্র থাকিবেন। কিন্তু রাগান্থগভজনই সর্ধোচ্চ 
পরবর্তিকালে ্রীমূ্ধ্বমুনি ও গ্রনিন্বার্কাদি আচাধ্যগণও এইবিষয়ে সুষ্ঠ 
ও নুষ্ঠতরভাবে কথাঞ্চৎ আলোচনা করিয়াছেন । 


শ্রীগোড়ীয় ও ভ্রীবল্পভানুগ গণের মিলনাঁকাঙক্ষা 


সীল রূপগোস্বামিপাদের সহিত গোপীনাথ ও বিঠঠলের যেরূপ মিলন 
হইয়াছিল, শমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রবল্লভাচাধ্যের যেরূপ সম্মেলন 
হইয়াছিল, শ্রটগৌড়ীয়গণ ও বল্লভানুগ গণও যদি নেইরূপ প্রেমনয়নে 
পরস্পর মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে উভয়েই এক সেব্যবিগ্রহ্থ 
শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা করিয়া দ্রীবন ধগ্ত করিতে পারিবেন, 
পরস্পরের সাপত্যভাব আর থাকিবে না| 


প্রথম খণ্ড 











